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মানর জাতির ক ক্ৰমোন্নতি ও সভ্যতার ই ধ্বারাই হলে! ইতিহাস 
এবং এই ধারা-নিরবিচ্ছিন্ গতিতে এগিয়ে চলেছে.। --ইতিহাসের-এই ধারার 
বৈশিষ্ট্যময় তারতম্য গুলি বুঝবার সুবিধার জন্য ইতিহাদকে: কয়েকটি: যুগ বা! 
পৰ্যায়ে ভাগ করা.হরে থাকে। 

বুগবিভাগেন্র যৌক্তিকতা ৪ প্ৰাচীন; মধ্য ও আধুনিক সাধারণত: 
এই. তিন: পর্যায়ে -মানব- সভ্য তাকে -ভাগ করে ইতিহাস লেখা হয় । -এক 
একটি ভাগ দিদ্নে সভ্যতীর এক একটি স্তরকে বোঝান হয়; এ-স্তর- উল্লেখ 
করলে. মানুষ- সেই: সময়- কতখানি উন্নত ছিল; 'তাদের' সমাজ ব্যবস্থাই-বা 
ফেমন ছিল, তা'দহজেই:বোবা' যায় । - কোন জন-তারিখ--দিয়ে এতিহাসিক 
যুগের সীমারেখা! নির্ধারণ করা -যায়:-না-। এঁতিহীনিক যুগ-সমূহের বিবর্তন 
হয় ক্রুমায়নয়ে, অন্যান্ত ধীরগতিতে! ৷ রাত শেষ হয়ে যেভাবে দিনের শুরু হয়, 
ঠিক-তেমনি,সকলের অঙ্গানিত ভাবে মানুষের সভাভা i) থেকে MS 
উপনীত হয়? 

প্রত্যেক বুগের মানুষের চিন্তা ও কাজের মধ্যে কোন- না কোন বৈশিষ্ট 
পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় যুগের ধর্ম ৷ নতুন যুগ শুরু হওয়ার 
মঙগে সঙ্গেই যে আগের যুগের ধর্ম, একেবারে বিলীন হয়ে যাবে, তারও:কোন 
সংগত কারণ নেই ॥ _ পুরানে। যুগ অতি ধীরে: ধীরে সকলের অলক্ষ্যে তার 
স্বকীয়তা হারিয়ে নতুনের, মধ্যে -মিশে যায় । এইভাবেই একদিন প্রাচীন 
যুগের সব সত্তা মধ্যযুগের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল । 

অধাযুগের স্মিতিকাজ ৪ - সাধারণভাবে এতিহাসিকরা খৃষ্টীয় পঞ্চম 
শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ 
বলে থাকেন_।-এঁদের মতে ৪৭৬ থুষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাতীজ্যের পতনের 
লময়কে প্রাচীন যুগের সমান্তিকাল বলে মনে করা হয় ।. এই সময় থেকে প্রায় 
হাজার বছর পরে তুকীদের কাছে পূর্ব রোমান দাত্রাজ্যের পতনের সময় 


~~ 


হু ইতছাসে মধ্যযুগ 


(১৪৫৩ খৃঃ ) পৰ্যন্ত সময়কালকে সাধারণ ভাবে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ 
বল! হয়। ১৪৫৩ খুষ্টাব্বের পর থেকে ইউরোপে সাংস্কৃতিক জাগরণ ও 
প্রগতিমূলক এক নতুন যুগের সুচনা হয়। এই যুগুই ইতিহাসে আধুনিক যুগ 
বলে পরিচিত ৷ সুতরাং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সময়কে বল! 
হয় মধ্যযুগ । অতএব ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে মোটামুটিভাবে 
হাজার বছর ( ৪৭৬ খৃঃ থেকে ১৪৫৩ খৃঃ ) সময়কালকে বুঝায় । 


মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকীঁশের ধারা বিশ্লেষণ করেই মধ্যযুগ 
নামক কালপর্ধটি স্থির করা হয়েছে । পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে 
রেন্সৌস বা নবভাগরণের ওভাবে যখন নানা বৈজ্ঞানিক আবিজ্রিয়া শুরু 
হলো, মানুষ যখন মুল্যবোৌধে জীবন ও সমাজকে বিচার করতে আরম্ভ করল, 
প্রাচীন যুগের শিল্প-সাহিত্য-সস্কতি ম্পর্কে তার মনে যৎন জানার আগ্রহ 
গুবল হয়ে উঠল, তখন থেকেই ইতিহাসে আধুনিক যুগের সুত্রপাত। 
তাই প্রাচীন যুগের অবসান থেকে এই প্রাক-নংজ গরণের মধ্যবর্তী 
সময়-কালকেই এ্রতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন ‘মধ্যযুগ’ রূপে । 
মধ্যযুগ সব জায়গায় একই সময় উরু হয়নি ৪ পৃথিবীর মব 
দেশের মানুষ একই সাথে সভ্যতার পথে যাত্রা শুরু করেনি, এক দেশের মানুষ 
যখন দল বেঁধে সমাজ গঠন করে বাস করছে, সেই সময় হয়ত আর এক দেশে 
চলছে মানুষের গুহাভীবন। সুতরাং সবল দেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে 
নিদিষ্ট কোন সময়কে বুঝায় না। 
ৰোম সাক্াজেয ভাঙন ও মধ্যযুগের ঘুছনা ৪ ইউরোপের 
ইতিহাসে গ্রীক ও রোমান জাতির কীতি-কাহিনী নিয়েই প্রাচীন যুগের: 
ইতিহাস রচিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যখন রোমানদের পতন 
নুনিশ্চি হলো, তখন থেকেই ইত্িহানে মধ্যযুগের সুচনা । ৪৭৬ খৃষ্টাবে 
ভ্যাগ্ডাল, গথ প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলর আক্রমণে রোমের সম্রাট আত্মসমর্পণ ৷ 
বরতে বাধ্য হন। এর পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্বর জাতিগুলির | 
রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । হেথানেই বর্ধর জাতিগুলির রাজ্য গড়ে! 
উঠেছে, সেখানেই তাদের রুচি অনুযায়ী সমাভ, শিক্ষা, রাষ্টরব্যহস্থা গড়ে তোল।। 
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মধ্যযুগ কথাটির অর্থ ৩ 


হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতা বলতে তাই বর্ধর জাতির সভ্যতাই 
বুঝায়। মোটামুটি ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে বর্বর 
শাসনের সুম্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। 


ইতিহাসের অসম থারা 8 পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে 
পশ্চিম রোমান সাত্রাজ্যের পতনের পর এইভাবে যে মধ্যযুগ বা সামস্ততাস্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার সুচনা হয়, পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে, একই পরিবেশে 
কিব! একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়নি। এটাই স্বাভাবিক 
কারণ ইতিহাসের চাকা একইভাবে সব দেশে একই সন তারিখের পথ ধরে 
গড়িয়ে যায় না । তাই বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্যের দ্বার! মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়ে আছে 
পৃথিবীর দেশে দেশে । তবুও ইউরোপে মধ্যযুগীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ 
লক্ষণ থেকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট 
থারণা করা যায়। 


ভারতবর্ষে মধ্যযুগের মুনা ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের সবচেয়ে 
গৌরবময় ইতিহাস গুপ্তবশীয় রাজাদের। পৌরাণিক যুগের এতিহ্থকে 
গুপ্তরাজারাই সার্থক ভাবে রপায়ণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে গুপ্ত 
আমলে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ 
করতে পেরেছিল। গুপ্তরাজাদের শাসনকাল তাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার 
পরিপূর্ণতীর যুগ । হুণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাত্রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। 
খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজবংশের পতন হলে এদেশে মধ্য যুগের সুচনা হয় 
বলে অনেকেই মনে করেন। অনেকে অবশ্য মারও আগে থেকেই ভারতবর্ষে 
মধ্যযুগ আরম্ভ হওয়ার আভাস লক্ষ্য করেছেন। এই যুগের একটা বৈশিষ্ট্য 
হলে! আন্ত প্রথা। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমির মালিক ছিলেন সামন্ত 


. প্রভুর! । সাধারণ কৃষকর! ছিল ভূমিদাস। এরা সামন্ত-প্রভুদের জমি চাষ 


করত এবং উৎপন্ন ফদলের একাংশ সামস্তপ্রভূদের হাতে তুলে দিত ॥ এক 
সময় পৃথিবীর সব দেশেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোথাও বা এখনও 'আছে। 
ভারতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথার প্রভাব লক্ষ্য 


-৪ হীত্হাসে মধ্যযৃগ 


করা যায় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই। যেহেতু "অন্যান্য বৈশিষ্টগুসি তনত 
-স্া্টভাবে ফুটে ওঠেনি, সেজন্য ষঠ শতাব্দী-থেকেই মধ্যযুগের আবির্ভাব কাল 
নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত। এই সময় থেকে আর করে মোটামুটি পঞ্চদশ 
শতক পৰ্যন্ত কালপর্নকেভারতবর্দে মধ্যযুগ, বা. সামন্ততান্রি ক সমাজ ব্যবস্থায় 
‘কাল হিযারে চিহ্নিত,করা যায় ৰ 
যুগ গরিবর্ারের বিভিন, ধারা. অধাযুগে ' ইউরোপ) ভারতও 
।এশিয়ার-অনযান্থ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও রা্-কাঠামোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ 
থাকলেও মনে রাখতে হবে.যে;পৃথিবীর:কোন দেশেই; একটি যুগের শেষ ও 
নতুন যুগের শুরু শুধুমাত্র সন তারিখ দিয়ে বিচীর-করা যায় না কারণ 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রজীবনে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙাগড়ান্গ 
কাজ: চলে সুতরাং পরিবর্তনের ধারায় নতুন ও পুরানে! উপাদান-বহুকাল 
পর্যন্ত একত্রে মিলে মিশে থাকে। আবার কালের ধারায় নতুন "যুগের 'নহুন 
শক্তির চাপে পুরানো কালের, রেশও ধীরে ধীরে মুছে -যায়। মধ্যযুগে 
একসময়ে চলছিল বর্ধর নিষ্ঠুরতা আবার অন্য সময়ে দেখা যায় ধর্মপ্রচার ও 
শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসার। .. পা 
একথাও বলা যায় যে, পুরানো সমাজ জীবনের মধ্যেই পরিবর্তনের শক্তি 
ও উপাদান জন্ম নেয় এবং তার শক্তি যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তখন 
পুরানো. সমাজ-জীবনের_ রূপাস্তর ঘটে, দেখ দেয় এক নতুন সমাক্-জীবন। 
এইভাবে প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থা সবার. অলক্ষ্যে ধীরগতিতে, মধ্যযুগের 
সামন্ততাপ্তরিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। 


in "৬০০৩৪ কূল্পতী ৪০:০০ 


ইতিহাসে মধ্যযুগের কালপব+-8৭* খণ্টাব্দ--১৪৫৩ খ্চ্টান্দ। 

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন- ৪৭১ খ্‌ণ্টাব্দ । 

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের কালপর্ব আনুমানিক পঞ্চম খ্‌ল্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে 
পনণ্চদণ খ্‌চ্টাব্দ । 


৮০ 


১০ 


মধ্যযংগ কথ।াটর অর্থ 


অনুশীল্পনী- 


বিষয় ০22 4] 


১, ইতিহাসকে ফরটি যুগে ভাগ করা হয়? : 
ইউরোপের ইতিহাসে কত খ্ঙ্টাব্দ থেকে মধ্যযুগের স্‌চনা হয়? 
ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যধ্‌গ কতাদন চায় হয়েছিল ? | 
8. কত খঞ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়? 

১ ভারতবধে মধ্যযুগ কখন থেকে শুর হয়? 

৬. প্যাঁথবাঁর্ব সব দেশে ত একই সঙ্গে মধ্যযুগের বিকাশ হরেছিল ? 


৯. ইউরোপে মধ্যযুগ বলতে ফোন সমরকে বমি? 
২. ভারতবর্ষে কখন মধ্যসযগেব আরচছ্ভ ও শেষ ধরা হয়? 
৩. ভারতবর্ষে মধ্যবগের দ:-এক।ট ঠাশিষ্টা উল্লেখ কর। 


bo ক কক ক ৫] 


১. ইতিহাসকে কযা) খে ভাগ করা হয়েছে? এই যুগাষ ভাগের যৌক্তিকতা 
তোমার নিজের ভাষায় বত কর? | [৪3] 

৯ 'মধ্যযঃগ' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য কি? হাতহাসে মধ্যযুগ বলতে ক 
বোঝায় সংক্ষেপে লেখ । j া 


ও 


করে বাাঝয়ে দাও । 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগের [বঙকাশ সম্বন্ধে যা জান ন্জের ভাষায় লেখ ॥ 
যঢগ্র-পারবর্ত'নের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 


শী 


ছি 2 


[৯ 
৩: প্যাথবীর,সব জায়গায় যে একই সঙ্গে মধ্যযুগের বিকাশ হয়নি তা আলোচনা 


ইউব্রোপীয় ইতিহাসে মধ্যযগশী 
ুষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে এক 
বিশাল সাম্রান্তা গড়ে উঠেছিল । ইতালি, গ্রীস, ফ্রান্স, জার্মাণ্রি দক্ষিণ অংশ, 
ইংল্য।ও ( বৃটেন ), মিশর, সয়া ও পারস্য ছিল এ সাআ্জোর অন্তভুক্তি। 
পরবর্তিকালে রাঞ্রতন্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রোমান সাঘ্রাঞ্যের উন্নতি অব্যাহত 
থাকে । রোনান সাত্ত্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা হলো, উত্তর ও 
পুর্বদিক থে.ক বিভিন্ন বর্বর ভাতিউপজািদের ক্রমাগত দ!ক্ষণ ও পশ্চিমে 
সদলে বসবাস করার জন্য অভিযান । বর্বর জাতের মধ্যে জার্ম।ন ও 
ভূণরাই ছিল এ্ধান। জামানরা আবার ফ্রাঙ্ক, ভ্যাগাল, গথ প্রভৃতি 
উপজাতিতে বিভক্ত ছিল! এই অভিযান প্রথনে শুরু করেছিল হুণ 
উপজাতির লোকেরা । 
হুণদের আগমন $ হুণরা ছিল মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর একধরনের যাযাবর 
উপজা!ত। এর! দেখতে যেমন ছিল কদাকার, তেমনি ছিল স্বভাবে অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর । এরা নানা ধরনের লতা, গুল্স ও কাচা মাংস থেত। এদের স্্রীপুরুষ 
সকলে ঘোড়ায় চড়তে পটু ছিল। সম্ভবতঃ চীন দেশের সীমান্তে হুণদের 
আদি বাসভূমি ছিল। চাঁন সাম্রাজ্যের উপর দীর্ঘকাল ধরে হ,মল! চালাবার 
পর সেখানে এক বিশাল প্রাচীর তৈরি কর! হলে হুণ জাতি ছু'ভাগে বিভক্ত 
হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একদল গেল ভারতবর্ষের দিকে, অন্যদল অগ্রমর হলো! 
ইউরোপের পথে। ইউরোপগামী হুণরা উরাল পর্বত ও কাম্পিয়ান সাগরের 
মধ্যবর্তী পথ ধরে চলতে চলতে, রাশিয়ার তৃণভূমি অতিক্রম করে ক্রিমিয়ায় 
উপ্পান্থুত হয়। ভুণরা আসার আগে থেকেই জার্মান উপজাতির! বাণ্টিক 
সাগরের তীর দেশগুলি থেকে দলে দলে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে 
বাস করছিল। বৃষ্ণসাগরের উত্তর দিকে হুণদের সঙ্গে সর্বপ্রথম পূর্বগথ 
জাতির সংঘর্ষ হয়। পূ্বগথরা হেরে গিয়ে ডেসয়া প্রদেশে পশ্চিমগথদের 
সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে থাকে । হুণদের ভয়ে ভীত হয়ে গথর! রোম 
.সাআাজ্যের ভিতরে ঢুকে পড়ে । তাদের দেখাদেখি অন্কান্ত উপজাতিও রোমে 


ইউরোপাঁয় হীতহাসে মধ্যযুগ a 


ঢুকে পড়ে। এই সময়টাকে বল! হয় দেশান্তর গমনের যুগ । অপর পক্ষে 
হুণরা আধুনিক হাঙ্গেরীর থিবস নদীর উপত্যকায় একটি রাজ্য স্থাপন করে 
বসবাদ শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এখান থেকে আর অগ্রসর হয়নি । 
পশ্চিম রোজ পাআজ্যের পতন £ শাসন কাজের সুব্ধার জন্য 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোম সাস্রাজ্য ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল । 
জার্মান ও হুণদের আক্রমণ প্রধানত পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে 
ঘটোছল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সআটগণ কখনও অর্থ, কখনও 
নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এদের |নরস্ত করতেন। সম্রাট 
থিয়োডোসিয়াসের এক পুত্র হনোরিয়াস থাকতেন রোমে । তার রক্ষকরূপে 
নিযুক্ত ছিলেন ভ্যাণ্ডাল উপজাতি 
সর্দার স্টিলিকো। সম্রাটের 
অকর্মন্যতার স্থযোগে স্টিলিকো 
সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে 
ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। 
হনোরিয়ীস ভীত হয়ে তার প্রাণদণ্ড 
দিলেন, এর ফলে চারিদিকে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অসামান্য 
দক্ষতায় স্টিলিকে! জার্মান জাতি- 
গুলিকে সম্রাটের পদানত করে 
রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে জার্মানর! সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশে স্বাধীনতা ঘোষণা করল । 
পশ্চিমগথজাতি রোমন্গরী 
লুটতরাজ করে অগ্নিসংযোগ 
করল । এই সুযোগে ভ্যাণ্ডানরা'জ 
গেইসেরিক রোম আক্রমণ করে 
লুটতরাজ করলেন। এরপর পশ্চিম রো সাম্রাজ্যে জার্মানরাই প্রাধান্য 


ইাঁতহাসে মধ্যযুগ ূ এ 
বিস্তার করে নিখ্ের খেয়াল খুশী সত্‌ সঞাট..নির্ধাচন_ও_ অপসারণ করতে 
লাগল। অবশেষে ৪৭৬ বৃষ্টাব্দে ওভোয়াকার নামে একজন জার্মান দলপতি 
শেষ সম্রাট রমৃলাস অগাস্টাসকে সিংহাসন থেকে, সরিয়ে পশ্চিম রোম 
লাস্রাজোর অবসান ঘটালেন । ; 

__ বাল্ব সভ্যতাত রোমা জ্ঞাতিৰ অবদান £ পশ্চিম রোম সাত্রাজ্য 
সি হলে সভ্যতার ইতিহাসে রোমান জাতির অবদান চিরস্মরণীয় হযে 


_বাছে। রোমানদের উন্নত শাস্নপন্ধতি, এখনকার যুগেও গ্রহণযোগ্য । ; 


আধুনিক ইউরোপের অধিকাংশ জাতি- রোয়ান আইনের আদর্শ মেনে 
চলে। বিশাল সাআ্রাজোর সর্বত্র এক আইন, এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন 
রোমান শাসকদের অসামান্ত রাষ্্রনীতি-জ্ঞানের, পরিচায়ক ।..এনিয়া, ইউরোপ 
‘ও আফ্রিকা__এই তিনাট মহাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর পুথক 
হয়েও রোমান জাতির অধীনে রাজনৈতিক এক্যলাভ করেছিল । বর্ধর জাতির 
আক্রমণে এই একা সাময়িকভাবে বিনষ্ট হলেও. নবম শতাব্দীতে পবিত্র রোম 
দামাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে এই এক্য পুনঃ প্রতিঠিত হয়েছিল} - 

জঠাতা্রিক $ রোম সাভ্রাজ্যের পতনে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিল, 
তাঁদের মধ্যে আ্াঁলারিক, আযাটিল ও গেইসেরিকের নাম, উল্লেখযোগ্য । 
পশ্চিমগথ জাতির নায়ক আ্যালারিক ছিলেন: দূর্ধ্ব যোদ্ধা). ৩৯৫ খুষ্টাবে 
তিনি যনৈস্কে গ্রীসে প্রবেশ করে লুটপাট - করেন! পূৰ্ব রোম. সআবাট 
জার্কেডিয়াস তাকে এপিরাসে বসবাদের অনুমতি দিয়ে তুষ্ট করেন। এরপর 
আযালারিক ইতালিতে প্রবেশ করতে গেলে পশ্চিম বোম সাআজ্যের সেনাপতি 
স্টিলিকো তাকে প্রতিহত করেন স্টিলিকোর মৃত্যুর পর..আ্যালারিক 
রোম দখলে অগ্রসর হুন। মাত্র ত ম্নকাল অবরোধের পর. আ্যালারিক রোম 
অধিকার করেন (55° খুঃ)। এ; পর থেকেই রোমে বর্বর উপজাতিদের 
কৰ্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো । 

হুণনেতা অঠাটিলা £ ইউটে পের ইতিহাসে পঞ্চম শতককে বলা হয় 
হুণদের শতক। বিগত কয়েক শ' বছর_ ধরে হুণরা ক্রমেই পশ্চিমমুহী 
অভিযান করে ইউরোপে ঢুকে পড়ে এবং ভ্যাগ্ডাল, গথ প্রভৃতি জার্মান 
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উপজাতিদের পরিত্যক্ত অঞ্চল দখল করে। পঞ্চম শতকের ভিউমাধে 


. তাদের মধ্যে আবিভুত হন একজন দক্ষ. সেনাপতি ও দলনেতা । তার 


নাম আযাটিল1।_ আ্যাটিল! ছিলেন প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ও রণপৃণ্ডিত। তিনি 
নাকি ছিলেন দেখতে খুবই কুশ্রী! তার চেহারা ছিল বেঁটে, বুকের, ছাতি 
চাওড়া। মাথা চেপট!। তাকে লোকে ভগবানের. অভিশাপ বলে অভিহিত 
করত । তার নিষ্ঠুরতা একটি - প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। আ্যাটিলা 
কেবল হণদের নেতা ছিলেন নাঃ “ভিন, ছিলেন ইউরোপ থেকে 
মধা এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ই অধীশ্বর । রোমান্‌ জাতির 
অন্নকরণে ' আ্যাটিলা পার 3 ং 

রাজ সভায় কিছু কিছুআড়ম্বর 

প্রবর্তন করেছিলেন | ৪৫১ 
খৃষ্টাব্দে অনুগত, হৃণ ওজার্সীন 
সৈন্যদের নিয়ে তিনি পশ্চিম 
দিকে অভিযান .করেন। ১. 
অনেকের ধারণা, মিত্র 

ভ্যাগালরান্ত গেইসোরিককে 

পশ্চিমগথদের আসন, 

আক্রমণ থেকে, রক্ষা: করার 

জন্যই সার এই অভিযান৷ 

তবে সম্ভবতঃ অর্থ সংগ্রহই * 

ছিল“ জ্াটিলার : প্রধান 

উদ্দেশ্থা। যা 7 

বাহিনী টায়ার, মেজ ও i 
রীমস লুট করার পর প্যারিস - 

আক্রমণ না করেজলিয়ন্দোর ক ৰ J 
দিকে অগ্রসর হলো। রোমান সেনাপতি ইটিয়াস তাদের র ক্যাটালসিয়াল 
ফিন্ডের যুদ্ধে পরাজিত করেন।, এরপর: আ্যাটিলা ইতালিতে, প্ররেশ , করে 
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রোম পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ শহর আক্রমণ না নরেই 
ফিরে এলেন। শোনা যায়, পোপ প্রথম লিও এবং সেপ্ট গিটার ও সেন্ট 
পলের বিশেষ অনুরোধেই আযাটিলা' রোমবাসীদের অবাহতি দেন। ৪৫৩ 
খৃষ্টাব্দে আটিলার নৃত্যু হয়। 

ভ্যাণ্ডাল্ নেত! গেইপোরিক ৪ গেইসেরিক ভ্যাণ্ডাল জাতির নায়ক 
ছিলেন। প্রশ্চগথ জাতির আক্রমণে গল থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি উত্তর 
আফ্রিকায় চলে যান। সেখানকার রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে তিনি 
ভ্যাগ্ডাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রবক্ষে নৌ-যুদ্ধে ভ্যাপ্ডালর! তাদের 
অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করে। সিসিলি, কর্সিকা, সার্ডিনিয়! ও বালিয়ারিক 
দ্বাপপুস্তে তাদের আধিপত্য স্থ প্রতিষ্টিত হয়েছিল। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গেইসেরিক 
রোম আক্রমণ করেন এবং ছু’ সপ্তাহ ধরে অবাধ লুটতরাজ চালান। কিন্তু 
পোপ প্রথম লিও-র অনুরোধে গির্জাগুলির কোন ক্ষতি করেননি । ৪৭৭ 
ৃষ্টাঝে গেইসেরিকের মৃত্যু হয়। 

জার্মান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মজীবন 

রোম সাত্রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী জার্মান উপজাতিদের রোমানরা বর্ষর 
বলত। "আসলে তারা আদে বর্বর বা অসভ্য ছিল না । তারা ছিল আর্য- 
জাতির এক শাখা । জার্সান উপজ্াতিরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ । 
এরা রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্য ও 
জগা চূমিতে বাস করত। রোমান এঁতিহাসিক ট্যানিটামের লেখা.জার্ধানিয়া 
নামক পুস্তক থেকে দেকালের জার্মানদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি সম্পর্কে 
অনেক তথ্য জান! যায়। 

বৱাজনৈতিক জীবন 2 জার্মানরা ছিল যাযাবর জাতি। তার! শিকার 
করে, মাছ ধরে ও পশুপালন করে জীবন ধারণ করত। কষিকাজে তাদের দেশী 
: উৎসাহ ছিল না। প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খা্ভণস্ত তারা কোন মতে 
সংগ্রহ করত। জার্মানদের মধ্যে যে যত বেশী পশুর মালিক হতো, দে তত 
ধনী বলে গণ্য হতো৷। জার্সানরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করত। যুদ্ধ 
করতে এর! খুবই উৎসাহী ছিল! ধাতু বা পাথরের তৈরি কুঠার, ছোট 
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তরবারি, বর্শ৷ ও ধন্ুক তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল । এদের মধো কেবল সর্দাররা 
ঘোড়ায় চড়ে এবং বাকী সকলে মাটিতে দীড়িয়ে যুদ্ধ করত। প্রতি একশ' 
জন সৈনিক নিয়ে একটি দল গড় হতে! | দলের নকলে এক জায়গায় বাস 
করত। এই রকম কয়েকটি একশ’ জনের দল নিয়ে গৌ বা ক্যাণ্টন এবং 
একাধিক ক্যান্টন নিবে গোর্গীরাজ্য গড়ে উঠত। পরব্রতিকালে এইগুলিকে 
রেইখ বা রাঙ্গা বল! হাহা । জার্মানদের লিখিত কোন আইন ছিল না । 
সামাজিক প্রথাই আইনের অর্ষাদা পেত। এক গোষ্ঠীর কোন লোক অপর 
গোঠীর কোন সনস্তের প্রতি অন্যায় আচরণ করলে, তার জন্য সমগ্র গোষ্ঠীকে 
দায়ী করা হতো । অপরাধের জন্য শাস্তিনানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ছিল না। 
ব্যক্তিগত ভাবে বিচার করে অপরাধীকে শাস্ত দেওয়া হতো। 

সমাজজীবন £ জার্মান সমাজে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল না। 
তবে রাজা ও অণভজাত বাক্তি একাধিক বিবাহ করতেন। এর! কাঠের তৈরী 
বাড়িতে বাদ করত এবং খুব সামান্য পোশাক পরত। জান স্ত্রী ভার স্বামীর 
সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করত এবং হিজেরাই সন্তান পালন করত! সামাজিক 
অনুষ্ঠানে জার্মানরা অস্ত্-শগ্থে সজ্জিত হয়ে যোগদান করত। সর্দার নির্বাচন 
থেকে যাবতীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা! হতো৷ এই সব ভৌজসভায়। 
জার্মানর। অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম বলে মনে করত। 

পর্মজীবন ৪ ধর্মে জার্মানর! ছিল প্রকৃতির পুজ্জারী ও নানা দেবদেবীর 
উপাসক। এইসব দেবতার মদ্যে কেউ ছিলেন প্রাকৃতিক শক্তির অধীশ্বরঃ 
কেউ শিল্পী, কেউ ২! পরলোকের অধিষ্ঠাতা। যেমন, থর ছিলেন পৃথিবীর 
রক্ষক, ওডন ছিলেন যাছবিগ্যায় পারদশা ও কবিতার উদ্ভাবক । তাঁর স্ত্রী 
ক্রিগ! ছিলেন স্বর্গের দেবী। সৌন্দর্য ও উর্ধরভায় দেবী ফ্রেম্ন। এবং যুদ্ধের 
দেবতা টানার নামে পরিচিত ছিলেন। এইসব দেবতার কোন মূতি গড় 
হতো না। গাছ এবং লতাকুঞ্জকে দেবতাঙ্ঞানে পুঞ্জ। কর! হতো! । দেবতাদের 
উদ্দেশ্যে পশুবলি ও মাঝে মাঝে নরবলিরও প্রচলন ছিল। 

রোম সাআাজো জার্মান বসতি ও জার্মানদের উপর রোমা 
প্রভাব 8 জনসংখ্য। বৃদ্ধি, খাগ্যাভাব প্রভৃতি নানান কারণে জার্মান জাতি 


৯২ - হীতহাসে গধ্যৱৃগ=--- 


রাণ্চিক -ফাগরের-ীরবর্তী অঞ্চল থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে.সরে এসে রোম 
সাজাজ্যের দীমাসন্তে উপস্থিত হয়।, গ্রথরাই প্রথমে কষ্ণসাগরের. তীরে 
ডাচিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ভ্যাগালর৷ উত্তর জার্মানিতে তাদের 
প্রাধান্য স্থাপন করে। মেইন নদীর উপত্যকায় বার্গাগ্ডয়ানদের আধিপত্য 


ও- স্পেনে ফ্রাঙ্ক _জাতি-এবং ডেনমার্কের 
দক্ষিণাঞ্চলে স্তাক্সনর। রাজ্য স্থাপন করে. রোমান; সাজাঙ্ধোর-মধ্যে_ প্রবেশ 
করার ফলে, বর্বর জার্মান -উপস্জাতিদের সঙ্গে উন্নত রোমানদের . ক্রমেই 


/ 


ইউরোপা ইতিহাসে মধ্যযুগ ১৩ 


নানাভাবে ঘনিষ্ঠ. সম্পর্ক গড়ে উঠে। রোমে. খৃষ্টধর্ম সরকারীভাবে গৃহীত 
হওয়ার পর তার প্রভাবে বর্বরদের জীবনধারারও পরিবর্তন হতে থাকে । ফলে, 
একদিকে ল্যাটিন ভাষার প্রভাবে তাদের. এযাঁবৎ কালের কথ্যভাষা যেমন 
রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে -খুষ্টধর্ম ও: রোমান সভ্যতার প্রভাবে তাদের 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনও বদলে যায়। জার্মান এবং 
রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছুই ধারা মিশে 'এক' নতুন সভ্যতা, ও সংস্কৃতি 
গড়ে উঠে। এতে খৃষ্টান ধর্মের প্রভীবও জার্মান উপজাতিদের উপর এসে 
পড়ে। উপজাতিদের নিজেদের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না। সুতরাং তার! 
খৃষ্টান ধর্ম ও রোমের সংস্কৃতি গ্রহণ করে। পরবতিকালে ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে এই পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে । বর্বর 
উপজাতিদের দ্বারা রোমান সাত্রাজ্যের পতন হলেও রোমান সভ্যতা আত্মস্থ 
করে.তারা ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী ও সমাজ গড়ে তোলে । 


০৩৪,০১৪ ১০৩০ 


পাশ্চমী রোমান সাম্রাজ্যের হণ আভযান আরদ্ভ _ চতুর্থ খুষ্টাব্র । 
সম্রাট থিয়োডোসয়াসের মৃত্যু_৩১৫ খ্‌্টাব্দ'। 
ভাঁনগথ নেতা আযালারক কর্তৃক রোম আঁধকার ৪১০ খ্ৃল্টাব্দ ! 
আযাটলা কর্তৃক পাঁশ্চম রোমান সাম্রাজ্য আকরমণ--৪৫১ খ্‌চ্টাব্দ । 
গেইসৌয়ক কর্তৃক রোম অভিযান--৪66 খং:ষ্টাব্দ'। 
পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের পতন--৪৭৬ খন্টাব্দ ৷ 

জলুশীলনশ 


ঢিট + *+ % বিজ 


১. হণ কাদের বলা হয়? ২. হুণদের আদ বাসভূঁম কোথায় ছল? 
৩. ভ্যাপ্ডাল উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যের কোন্‌ অঞ্চলে বসাঁত স্থাপন করে? 
৪. প্টালকো কে ছিলেন? ৫. আযালারক কাদের নেতা ছিলেন? ৬. হুণদের 
নেতা কে ছিলেন? ৭. ভ্যাপ্ডাল জাতর নায়ক কে ছিলেন? ৮. আ্যাঁটলা কত 
খ্‌ষ্টাব্দে মারা যান? উগজাতদের সৌন্দ্ে'র দেবতার নাম ক? 

ই. ম._-২ 
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ভিতর, % + ক ক ক * €জন্] 


>. 
৮ 


1বশাল রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় কেন ? [৩] 
স্টালকো কে ছিলেন? তান ক ভাবে ক্ষমতাশালণ হয়ে উঠেন ? 

[১+২] 
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে? কে তাঁকে [সিংহাসন থেকে 
সাঁরয়ে পাঁশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়োছলেন £ এই ঘটনা কত 
খ্‌্টাব্দে ঘটেছিল ? [১+১+১] 
আযালারক কে ছিলেন? 'তাঁন কত থঙ্টাব্দে রোম আধকার করেন ? 

[২+১] 
আযাটিলা কে ছিলেন £ তাঁর সামরাজ্য-সীমা কতদ্‌র বিস্তৃত ছিল? [২+১] 
গেইসৌরক কে ছিলেন? তান কোথায় ভ্যাণ্ডাল রাজ্জ্য প্রাতষ্ঠা করোছিলেন ? 

[২+১] 


হৃণ জাতির সধাক্ষপ্ত পারচয় দাও । 
মানব সভ্যতায় রোমান জাতির অবদান তোমার নিজের কথায় বর্ণনা কর । [১] 
জার্মান জাতির রাজনোৌতক জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর । [৯] 


জার্মান জাতর ধর্ম‘বযবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত কর । a] - 


জার্মান উপজাতিদের উপর রোমানদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর । [৯] 


(ক) শন্যন্থান পূর্ণ কর £ 


>. 


হৃণরা ছিল __ জনগোষ্ঠীর এক ধরনের যাযাবর উপজাতি । 


২. পাশ্চম গথ জাতির নায়ক _--__ ছিলেন দ্ধ যোদ্ধা । 
৩. 
৪. -_-- ছিলেন জার্মানদের স্বর্গের দেবী ॥ 


জার্মান দেবতা -__ ছলেন যাদ্যাবদ্যায় পারদর্ণা ও কাঁবতার উদ্ভাবক 


ভিসিগথ সর্দার আযালারিকের আক্রমণে রোমের পতনের পর পরবর্তী 
চারশ’ বছর পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে 
পড়ে না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরু থেকে পঞ্চম শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত 
বর্বর উপজাতি ভ্যাণ্ডাল, গথ ও হুণদের অবিরাম আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য 
বিধ্বস্ত হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও রোমান সাআ্বাজ্যে তখন শুরু 
হয়েছিল এক নিদারুণ অবক্ষয়, রোমান সাত্রাজ্যের পতনের পর সারা 
ইউরোপ ছুড়ে এই ধারারই রেশ চলে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত । 

অন্ধকার যুগের প্রচলিত ধারণা ৪ ইউরোপের ইতিহাসে চতুর্থ 
থেকে: সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। বর্বর 
জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোগীয় 
সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল অন্থমান করে, এইরকম নামকরণ করা হয়েছে । 
প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, জার্মান জাতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
ইউরোপের পুরানো সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি রুদ্ধ হয়েছিল ; খৃষ্টধর্মের প্রভাব 
ও জ্ানচ্চা বন্ধ হওয়ায় মান্য আদি বর্বর জীবনে ফিরে গিয়েছিল । কিন্তু 
এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। আসলে অন্ধকার যুগ বলে কিছু নেই_ 
ইউরোপের সভ্যতার অগ্রগতি কোন সময় ব্যাহত হয়নি । ' 

রোমানদের তুলনায়, জামানর! অনুন্নত ছিল ঠিকই, কিন্ত রোমান সভ্যতার 
প্রতি তার! বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল না, বরং শ্রদ্ধা ও প্রশংসার মনোভাব পোষণ 
করত। তারা যে রোমানদের সংস্পর্শে এসে রোমান সভ্যতাকে গ্রহণ 
করেছিল, ত! তাদের পোশাক, মন্ত্রশস্ত্র ও রীতি-নীতি থেকেই উপলব্ধি করা 
যায়। ম্থৃতরাং রোমানদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেও 
স্তর! পুরানো রোমান সপ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। = 

গূর্বগথ জাতির রাজ! খিওডোরিক রোমান শাসনতাস্ত্রিক কাঠামোর উপর 
রাজকার্য পরিচালনা রূরতেন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে রোমান কর্মচারী নিয়োগ 
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করতেন। রোমান আইনের সাহায্যে রোমানদের বিচার করা হতো। 
কেবলমাত্র জার্মানদের জন্য ছিল জার্মান- আইন। অন্যান্য জার্মান রাঁজ্যেও 
এই একই প্রথার প্রচলন ছিল । 

সভ্যতা বক্ষায় মর্ঠের ভূমিক! ৪ বর্ধর জার্মানদের আক্রমণের ফলে 
পশ্চিম ইউরোপের রোমান ভাতা বিপর্যস্ত হলেও খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানগুলি 
শিক্ষাচ্চা সন্ষু রেখেছিল । খুষ্টধর্মের মাধ্যমে বর্বর জার্মানদের সভ্য করে 
তোলার দায়িহ্ব ছিল চার্চের । চার্চ ছাড়াও স্বাধীনভাবে যে সব মঠ গড়ে 
উঠেছিল সেগুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ।: সাধারণতঃ 
সেণ্ট বেলেভিক্টের মত উৎসাহী সন্গ্যাসীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এইসব মঠ 
স্থাপন করতেন মঠের সন্যাসীব। পবিত্র জীবন যাপন করতেন। সাধারণ 
মানুষের কাছে সন্যাসীদের জীবনধারা 'আদর্শস্বরপ ছিল । ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
পোপ গ্রেগরীর সময়ে চার্চ ও মঠের পারস্পরিক সহযোগিতায় জামানদের 
খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দান করা হয়। - মঠবাসী ' সন্যাদীদের ০েষ্টায়  আয়ার্ল্যাণ্ডে 
ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্মের প্রচার হয়৷ ইংরেজ সন্যাসী সেণ্ট বনিফেন জার্মানিতে 
অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠ। করে জার্মানদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেন।। 
আইরিশ সন্যাসী ৫েণ্ট কলম্বান ও তার শিষ্য সেণ্ট গল বার্গাত্ডি, জার্মানি, 
ুইজারল্যাণ্ড ও ইতালির জার্মান রাজ্যগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । 

জ্ঞানচর্চা ব্যাপক প্ৰসাৱ $ - মধ্যযুগীয় ইউরোপের মঠগুলি থে 
কেবল নৈতিক শিক্ষা দিত, তা নয়। এগুলি ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানচগার 
কেন্দ্র। মঠের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাধারণ বিছ্যাশিক্ষা করতে পারত। 
এইসব বিদ্যালয়ে চাষবাস, চারু ও কারুশিল্পের চর্চা হতো। সে যুগে. রাষ্ট্র 
পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, আদালত ব গ্রন্থাগার ছিল 
ন! । মঠই এসব যাবতীয় প্রয়োজন. মেটাত। এক কথায় মঠ ছিল সে 
যুগের শিক্ষাসংস্কৃতির ধারক. ও বাহক । 

বর্বর জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রদার ছাড়াও মধ্যযুগের মঠগুলির 
কাছে আধুনিক মানব সভ্যত। বহুলাংশে খণী |. মঠবাদী সন্যালীদের চেষ্টায় 


১) 


ইউরোপের অন্ধকার যূগ ১৭ 


গ্রীস ও রোমের বিখ্যাত মনীষীদের অমুল্য রচনাগুলি রক্ষা পেয়েছিল, অন্য- 
দিকে তাদের মৌ.লক গবেষণায় মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 


সন্যাসী পুণথ নকল করছেন 


প্রথম প্রথম মঠের সন্্যাসীর! ধর্মগ্রন্থ পাঠের উপযোগী লেখাপড়া শিখতেন। 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্যাসিওডোরাদ নামে জনৈক রোমান সন্নাপীর চেষ্টায় মঠে 
ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাপ প্রভৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা হয়। তীর প্রতিষ্ঠিত স্কুইসেস মঠের সন্াসীরা পুরানো পুথি নকল 
করাকে দৈনিক কাঞ্জের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন । ক্যাসিওডোরাস স্বয়ং 
গথ জাতির ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ডোনাটাস-এর রচিত ল্যাটিন 
ভাষায় ব্যাকরণ, এঁতিহাসিক ৰীভ-এর রচিত আ্যাংলো! স্যাক্সন জাতির 
ইতিহাস, ইসিডো-র লেখা বিশ্বকোষ, বিশপ গ্রেগরীর রচিত ফ্রাঙ্ক 
জাতির ইতিহাস মধ্যযুগীয় ইউরোপে দ্ঞানচর্চার উপযুক্ত নিদর্শন । তথাকথিত 
অন্ধকার যুগের ইউরোপে যে সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটেনি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ 
এইসব অমূল্য গ্রন্থ । 

জার্জানজাতির উপর খ.্টর্মের প্রভাব ৪ রোম সাআজ্যের 
ভিতরে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে জার্ধানদের সঙ্গে রোমানদের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, ফলে জার্সানদের সামাজিক ও ধর্মজীবনে অনেক 
পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু বাইরের রীতিনীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই 


১৮ ইতিহাসে মধ্যযুগ 

নয়, জার্মান জাতির মানসিক ক্ষেত্রেও রোমান সভ্যতার ব্যাপক প্রভাৰ 
প্রতিফলিত হয়। বর্বর জীবনে জার্মানরা ছিল প্রকৃতির দাস, ব্যক্তিগত লাভ- 
ক্ষতির বাইরে তারা অন্য কিছু চিন্ত। করতে পারত না। খুষ্টধর্ের প্রভাবে 
সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ তাদের কাছে বড় হয়ে উঠল। যুক্তিতর্কের বিচারকে 
তারা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে শিখল। এইভাবে কিছু খুষ্টধর্মের 
প্রভাবে এবং কিছু নিজেদের স্থজনী শক্তির মাধ্যমে তারা ইউরোপে একটি ' 
মিশ্র সভ্যতা! পত্তন করল। 


জনুশীলনী 


১. ইউরোপের ইতিহাসে কোন: সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়? 
২. এই সময়ে বিদ্যাচ্চা কোথায় কেন্দ্রীভূত 'ছিল। 


১, কোন বিচারে এরীত্হা?সকগণ অন্ধকার যুগ নামকরণ করেছেন ? 
২. অন্ধকার যুগে চাচের ভূঁমকা ক ছল? 


দক > ক + কক ক (জা 


১. কোন্‌ সময়কে ইউরোপের হীতহাসে অন্ধকার য্‌গ বলা হয়? সত্যই কি 


এটা অন্ধকারের যুগ ? [২+৭] 
২. রোমান সভ্যতার প্রীত জার্মানদের মনোভাব কেমন ছল? [৯] 
৩. জামণানদের উপর খূঙ্টধমের কি প্রভাব পড়োছল ? [৯] 
৪. মঠগৃল কি ভাবে খত্টধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিল? [৯] 


৫, মঠের চম্ন)াসারা সভ্যতা রক্ষায় কোন: ভাঁমকা পালন করোছলেন ? [৯] 
৬. অন্ধকার ষুগর্‌ণ্প বর্ণিত সময়ে কিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের চচণ প্রচারিত 
হয়? ৯) 


খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে সম্রাট থিওডোসিয়াস রোম সাম্রাজ্যকে 
ছুই ভাগে ভাগ করেন। কৃষ্ণপাগরের তীরে বাইজা্টিক্সাম ছিল পূর্ব রোম 
সামাজ্যের রাজধানী । অতীতে এখানে পীকজাতিরা বসবাস করত। 
রোমান অধিকারে আসার পর এই অঞ্চলে গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির মিলনের 


ফলে এক নতুন সভ্যত। গড়ে উঠেছিল । বাইজান্টিয়ামের নাম থেকে এই 
সভ্যতার নাম হয় ৰাইজাণ্টাইন সভ্যতা । পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান জাতির 
আক্রমণে পশ্চিম রোম সাআজ্যের পতন ঘটলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও 
সভ্যতার অস্তিত্ব প্রায় এক হাজার বছর বিদ্যমান ছিল । 
কনস্টার্টিনোপের প্রাতিন্তা £ বাইজার্টিয়াম যে কেবল পূর্ব রোমান 
সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তা নয়, অবিভক্ত রোম সাআ্রাজ্যে এর গৌরব 
এবং প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট । সম্রাট কনস্টানটাইন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে এখানে 


২০ ইতহাসে মধ্যযুগ 


সুন্দর শহর তৈরি করে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে এর নতুন 
নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। কনন্টানে্টিপলের বর্তমান নাম ইস্তান্ুল ৷ 
বর্তমানে ইস্তাম্থুল তুরস্কের অন্তভুক্ত। প্রকৃতির প্রহরায় তিন দিক জলে 
ঘের! এই জায়গাটি শক্রর কাছে ছিল ছূর্ভেছ্য। মধ্য এশিয়া, চীন ও 
ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ফলে 
অল্পকালের মধ্যেই কনসস্টান্টিনোপল শহরটি একটি বৃহত্তম বন্দরে পরিণত 
হয় । শহরটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত, চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। শ্বেতমর্মরে 
মণ্ডিত প্রাসাদ, স্গানাগার ও অসংখ্য বিপণিতে সজ্জিত নগরটি অপূর্ব শোভা 
ধারণ করেছিল । শহরের মধাস্থলে একটি মর্মর স্তম্ভে উৎকীর্ণ ছিল-_ 
“ইচ্ছাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল” ৷ পরবন্তিকালে রোমান সাআজ্য ধ্বংস হলেও 
রোমান সাম্রাজ্যের কীতি অক্ষুণ্ন ছিল । 

কনস্টানটাইন ৪ খৃষ্টর্ম ৪ সম্রাট কনন্টানটাইনের শাসনকাল 
খুষ্টধর্মের ইতিহাসে ম্মরণীয় হয়ে আছে।  যীশুখুষ্টের বাণী প্রধানত; দরিদ্র 
ক্রীতদাস এবং নিয় শ্রেণীর জনগণের মনের উপর রেখাপাত করেছিল। ফলে 
তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। তারপর 
ধীরে ধীরে খুষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে । 

রোম সাস্রাঙেযে এতদিন পধন্ত এ ধর্মের কোন আইনগত স্বীকৃতি ছিল 
ন|। সম্রাট ও তার প্রজাদের অধিকাংশই পুরান! ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বহু 
দেবদেবীর উপাসনা করতেন । একেশ্বরবাদী খুষ্টানর। তাদের সঙ্গে কোনরকম 
সামাজিক সম্পর্ক রাখত না । এমন কি সম্রাটের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করতেও 
তার! অসম্মতি প্রকাশ করে। অথচ এই সময় রোমবাসীদের কাছে সম্রাট 
দেবতার ন্যায় বিবেচিত হতেন । খৃষ্টানদের এরূপ+ আচরণকে রোমান 
সম্রাটগণ রাজদ্রোহের প্রকাশ বলে মনে করতেন। ফলে মাঝে মাঝে অন্য 
ধর্মের লোকের! তাঁদের উপর অত্যাচার করত। প্রকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত 
উদাসীন থাকতেন। শুধু তাই নয়, ভ্যালেরিয়ান, অলে।স৭ ট্াক্সোক্লিয়ান 
প্রমুখ সআটগণ রাজদ্রোহের অভিযোগে খৃষ্টানদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থ! 
গ্রহণ করেছিলেন। 


পা 


বাইজাপ্টাইন সভ্যতা SS 


সম্াট কনস্টাইনটাইনের মনোভাবও প্রথমে খৃষটধর্মের অনুকূল ছিল না। 
পরে তিনি এ ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ করেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে মিলান- 
এর ঘোষণাপত্রে কনস্টানটাইন তাই খৃষ্টধর্মের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন 
করে রাষ্ট্রের উপর এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। এখন থেকে সকল 
ধর্মের পুরোহিতদের সঙ্গে খৃষ্টান বিশপরাও রাঁজসভায় স্থান পেলেন। 
সরকারী কাজে খৃষ্টানদের নিয়োগে যে বাধা ছিল, তা তুলে নেওয়া হলো । 
সাধারণ প্রজাদের যে সব দায়িত্ব পালন করতে হতো? খৃষ্টান পুরোহিতদের 
সেগুলি থেকে রেহাই দেওয়া হলো। খৃষ্টান ভক্তদের মৃত্যুকালীন দানগ্রহণের 
এবং ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার অধিকারও চাঁচকে দেওয়া হলো । মৃত্যুর 
কিছুকাল আগে কনস্টানটাইন স্ৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট কনস্টান- 
টাইনের নীতিই খৃষ্টধর্মের স্থায়িত্ব ও প্রসার সুনিশ্চিত করেছিল । এর ফলে 
কনস্টানটাইন জনসাধারণের বিপুল অংশের সহানুভূতি লাভ করেন । 

এই সময় থেকে চার্চগুলিও রোমান সম্রাটের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় 
এবং সাআজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবুদ্ধির কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 
ক্ৰমান্বয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষও খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ ধর্মমত 
গ্রহণ করে সমগ্র সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে । বাইজান্টাইন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইভাবে খৃষ্টান চার্চগুলি তথা খৃষটধ্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। : 

্ৰামান সজাট জার্টিনিয়ান 8 বাইজান্টাইন সম্রাটদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলন সম্রাট জা্টিনিয়ান। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে যখন জাপ্টিনিয়ান 
বাইজান্টাইন সাত্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তার বয়স 
চল্লিশ বছর। তিনি স্কুপির এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
নিজের সাহস, বুদ্ধি ও অবিরত চেষ্টার কলে সম্রাট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। 
সম্রাট জাঞ্টিনিয়ান একাধারে রাষ্ট্রশীসন, স্থাপত্য, ধর্ম, আইন, অর্থনীতি এবং 
সংগীতে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব, 
মহত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে এক সুমহান ধারণা পোষণ করতেন। জক্টিনিয়ান 


কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করে বর্বরজাতিগুলির আক্রমণ থেকে রোমান 
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সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিষ্ 
সীমান্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কিন্ত তিনি তার এই কার্যক্রম রূপায়ণ করতে 


রে 


OOOH 


সক্ষম হননি। জার্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই বাইজাটিয়ামের সুবর্ণ 
যুগ শুরু হয়। নী 

বাজ;জয় £ জান্টিনিয়ান এক্যবদ্ধ সাআজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সম্রাট হয়েই তিনি উত্তর আফ্রিকার ভ্যাগাল 
রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং মাত্র ছুটি যুদ্ধে তিনি ভ্যাগ্ডাল রাজ্য বিধ্বস্ত 
করেন। ভ্যাণ্ডাল রাজ্য জয় করার আগেই তিনি ইতালি আক্রমণ করে 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে নেপঙগ, রোম এবং র্যাভেনা অধিকার 
করেছিলেন। র্যাভেন! বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইতালির উপর বাইজান্টাইন 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ( ৫৫২ খৃঃ )। 

বর্বর জাতিগুলি এবং হুণগণ জা্টিনিয়ানকে পুনংপুনঃ বাধা দিতে থাকে৷ 
৫৫৯ খৃষ্টাব্দে আযাভর ও শ্লান্গণ কনস্টা্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হলে 
জান্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলসারিক্সাস তাদের বিতাড়িত করেন। 
রাজনৈতিক ও' বাণিজ্যিক প্রভুত্লাভের আশায় জাপ্টিনিয়ান পারস্য দেশের 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । প্রথম দিকে পারস্যের 
রাজা সামান্য সাফল্য লাভ করলেও ৫৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জান্টিনিয়ানের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। পারস্তের বিরুদ্ধে অভিযান জাস্টিনিয়ানের 
অদাধারণ বীরত্বের পরিচাহক । 

আইন-সংস্কারকরূপে জাস্টিনিয়ান ৪ জান্টিনিরান কেবলমাত্র 
বিজয়ী বীর হিসেবে ইতিহাস-খ্যাত নন, রোমান আইনবিধি সংকলন করে 
তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । শুধু তাই নয়, তিনি এর একটি সম্পুর্ণ 
ও স্ুুসংবন্ধ রূপ দিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি কনস্টািনোপলের শ্রেষ্ঠ 
আইনবিদদের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই আইননজ্ঞদের পুরোভাগে ছিলেন 
বিখ্যাত আইনবিদ ও মন্ত্রী ট্রিবোনিয়ান। এতদিন পর্যন্ত রোমান আইন দুই 
অংশে বিভক্ত ছিল-(১) সআটদের শাসনতন্ত্র ও অনুশাসন এবং 
(২) পূর্ববর্তী আইনজ্রদের বিচার মীমাংসা । কিন্ত আইনের এই 
উপাদানগুলে বিশৃঙ্খল ছিল। বিগত পাচ শতাব্দীর রাজকীয় অনুশাসনগুলি 
শোচনীয়রূপে পরম্পর বিরে'ধী ছিল। পৌত্তলিক ও খৃষ্টান ভাবধারাগুলি 
এই আইনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং অনেক আইন অপ্রচলিত হয়ে 
পড়েছিল। জান্টিনিয়ান এই সব বিভ্রান্তি তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে দূর 
করলেন। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে জান্টিনিয়ান দিংহাসনারোহণের দু'বছরের মধ্যে 
সম্রাট হাড়িয়ান থেকে জান্টিনিয়ান পর্যন্ত সমস্ত আইন, একি 
ভারপ্রাপ্ত কমিটি সুবিন্যস্ত ও সুসংবন্ধ করে একটি খণ্ডে প্রকাশ করল। 
এটি জাষ্টিনিয়্ান বিধিরূপে পরিচিত এবং প্রাচীন আইনজদের 
সিদ্ধান্তের বাস্তৰ রূপ নামে চিন্ছিত। আদালত ও আইন বিদ্যালয়ে এই 
গ্রন্থ নির্ধারিত বিধিরূপে পরিগণিত হওয়ায় আজও এটি যথেষ্ট সমাদৃত। এই 
প্রমাণা গ্রন্থে আইনের মৌল নীতিগুলির ধারাবিবরণী যুক্ত হওয়ায় রোমান 
আইন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে । এগুলি রোমক আইনের 
ক্রোড়পত্ররূপে লিখিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রীক ভাষাই ব্যবহার করা 
হয়েছে । যা হোক, আইনসংস্কারের মধ্য দিয়ে জাস্টিনিয়ানের প্রতিভাই 
প্রকাশিত হয়েছে এবং এর অসাধারণ গুরুত্ব পরবতিকালে অনুভূত হয়েছে। 
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শিল্পকলাত্র প্রর্তপোষকতা ৪ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজাটিয়ামে 
জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল ছিল শিল্পকলার ব্বরণযু | কতকগুলি দুর্গ তৈরী ছাড়াও 
জান্টিনিয়ান বাইজান্টাইন সাআজ্যের শহরগুলিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে 


সেন্ট সোয়া 1গজা 


চেয়েছিলেন। সেই সময় যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিলে তাদের মান অত্যন্ত 
উচু ছিল। বাইজাপ্টাইন সাগ্রাজ্যে স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নিদর্শন 
ছিল কনস্টান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়া শির্ভা। এই গির্জার গন্ুজটি 
মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করে। এর বিশালত্বে জনগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। 
এটি নির্মাণ করতে বায় হয়েছি কয়েক লক্ষ টাকা। জাস্টিনিয়ানের 
রাজত্বকালে চিত্রশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এল গ্রোকো বাইজা- 
টিয়ামের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিজে ন। বাইজাটিয়ামের ন্র্ণকারগণ অত্যন্ত 
সন্দর সুন্দর অলংকার তৈরি করত। র্যাভেনাতে হাতীর দাতের কারুকার্য করা 
বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র পে বাইজান্টিয়ামের গুরুত £ 
বাইজান্টাইন সাত্রাজ্যের প্রথম দিকে শাস্তি বিরাজ করার ফলে, বযবসা- 
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বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল । নতুন রাজধানী বাইজাটিয়াম ক্রমান্বয়ে 
ব্যবলা-বাণিজ্যের কেন্দ্রন্থলে পরিণত হয়। সেই সময় পূর্বদিকেই ছিল 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ঘণাটি। সিরিয়াতে উৎকৃষ্ট রঙডীন কাপড় উৎপন্ন 
হতো । এশিয়া ম'ইনর ও ইতালিতে উৎপন্ন হতো উৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য। 
ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাইজান্টিয়াম এইসব দেশের নিকটে অবস্থিত ছিল । 
তাই ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বাইজাটিয়াম এর পূর্ণ স্থুযোগ গ্রহণ 
করেছিল । বাইজার্টিয়াম মিশর, আফ্রিকা ও রোমের বাণিজ্যকেও নিঃন্ত্রণ 
করত। মিশর থেকে খাদ্য ও নানাপ্রকার পণ্য বাইজান্টিয়ামে আমদানি করা 
হতো। পূর্বাদকে জলপাই উৎপাদক অঞ্চল হতে আমদানি হতো ভোজা 
তৈল । লোহা, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির পাত্রও বাইজান্টিয়াম থেকে 
বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পশ্চিমদিকে চালান যেত। ধাতুনিমিত অক্্র-শত্র 
বাইজাটিয়ামে প্রভৃত পরিমাণে তৈরি হতো | বাইজান্টিয়ামের অভিজাত 
শ্রেণী ও নাগরিকরা ধাতুনিনিত বাসন ও মাটির বাসন ব্যবহার করত। 
পূর্বদিকের আমদানি কর! বিলাস দ্রবা বাইজাটিয়ামে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা 
লাভ করে। 

বাইজান্টিয়ামের সংস্কাতি ৪ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের 
পর পশ্চিম ইউরোপে যখন শিক্ষা-দীক্ষ। ও সংস্কততি প্রায় লুপ্ত, সে সময় 
কনস্টার্টিনোপল ছিল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির গীঠস্থান। ইউরোপের বনু 
পণ্ডিত এখানে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! 
করতেন। বিজ্ঞান্চর্চাও হতো! ব্যাপকভাবে । রসায়ন ও জ্যেতিবিদ্ঠার 
প্রধান কেন্দ্র ছিল আলেকজজন্দরিয়া নগর । হাইপাশিয়! নামে এক বিদুষী 
মহিলা ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ । 

ভাষা ৪ সাহিত্য ৪ বাইজাটিয়ামের আধকাংশ জনগণ গ্রীক ঝা 
ল্যাটিন সভ্যতার অংশীদার ছিল না। রাইন নদীর প.ম্চমে ব্যাপক অঞ্চলের 
মানুষের ভাষ! ছিল জার্মান। আফ্রিকার মূরগণ তাদের আঞ্চলিক ভাষায় 
কথা বলত। উচ্চশ্রেনীর ব্যক্তিরা গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। পাণ্ডুলিপি 
নকল ও সংস্করণ কর! ছাড়াও বাইজাটিয়াম সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ বিশ্বকোষ ও 


ঘ্ঙ ইাতহামে মধ্যযুগ 


অভিধান রন! করতেন। বাইজা্টাইন সাস্রাজ্যে উন্নত মানের এডি 1সিক 
রচনা, সাধকদের জীবনী, আইন ও ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বাই গয়াম 
লআ্রাটদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং কৃষ্টিমূলক কাঞ্জে নিজেদের 
নিয়োছ্িত্ত করেছিহলন। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বের আগেই কনস্টা্টিনোপলে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এখানে দর্শন, আইন, ব্যাকরণ, গ্রীক ও 
স্যাটিন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পঠনপাঠন চলত। গ্রীক সাহিত্য চার জগ্ঠ 
এই বিশ্ববিষ্ঠলয়ে একত্রিখ জন অধ্যাপক ছিলেন। 

বাইজান্টিযাম সাত্রাজ্যের দর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন 
প্রাটিনাস । প্রোরুস ছিলেন অপর থাতনামা দার্শনিক । 

শিল্পা-ভাত্তর্য ৪ বাইজািয়ামে গ্রীক শিল্পীদের অনবগ্ঠ শিল্প-ভাক্কয বব্র 
উপজাতিদের দ্বারা লুষ্টিত হয়েছিল এবং গ্রাম ও শহরের আবজনার তলায় 
চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেগুলির উদ্ধার করে সংস্কার কর! হয়। প্রাচীন 
মনীষী ও কবিদের অতি মুল্যবান সাহিত্য ও দশনের পাওুলিপিগুলিও 
রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। স্থাপত্া শিল্পে বাইজানিয়ামের শিল্পীদের অবদান 
অকুলনীয়। এই সময় বহু মঠ ও গিঞ্জা তৈরি করা হয়েছিল । বাইজান্টিয়ামের 
রাজমিক্্রীরা অট্টালিক! নিমাণে অভূতপূব দক্ষতা অজন করেছিল। এগুলির 
নিমাণ-শলী আজও শিল্পরসিকদের মনের খোরাক জোগায় 

আইন-কানুন £ আইন রচনায় বাইজাটিয়ামের অবদান ছিল অসামান্ত । 
উচ্চশ্রেশীর এোমান পাগরিকগণ আইন পাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আইন 
পঠন-পাঠনের জন। বহ 'বগ্চালয় গড়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের আইনজ্ঞগণ 
যাতে [বচারালয়ে তাল সওয়াল করতে পারেন তার জন্ত অলংকারশান্্মর পঠন- 
পানের উপযোগী অনেক বিগালযও স্থাপিত হয়েছিল। একজন (যোগা 
আইন প্রাদোশক শাসনকতা অথবা মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করতে পারতেন । 

প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণ £ পশ্চিম রোমান সাআ্রাজোর পতনের 
পর প্রায় হাঙ্জার বছর প্রাচীন রোমান ও গ্রীক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ৰাইঞ্জান্টাইন সাস্রাঞ্জা সযখ্জে সংরক্ষণ করোছল। বাইজান্টাইন থেকেই 
রোমান ও গ্রীক সাহিতা, রোমের আইন-কানুন এবং স্থাপত্য ও চারুশিক্পের 


বাইজাপ্টাইন সভ্যতা ২৭ 


খারা পশ্চিম ইউরোপে নতুন করে প্রবাহিত হয়েছিল । এই কারণেই 
বাইজাণ্টাইন সাআবাজ্য বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে 


স্মাছে। 
"০০০৪ কল্পজী৪০-০০ 


১, সম্রাট কনস্টানটাইনের রাজত্বকাল-_৩০৬ খণণ্টাব্দ থেকে ৩৩৭ খন্টাব্দ । 
২. সম্রাট জা্টানয়ানের রাজত্বকাল _ ৫২৭ থন্টোব্ৰ থেকে ৫৬৫ খ্‌ণ্টাব্দ ৷ 


১. কনচ্টাণ্টনোপলের প্রাতষ্ঠাতা কে? ২. খণ্টধর্মকে রাজধম'রূপে কে 
প্রাঁকাঁত দেন? ৩. মিলান-এর ঘোষণাপত্রাট ক? ৪. জাঁস্টানয়ান কত খঙ্টাব্ডে 
রোমের সম্রাট হন? 6. রোমান আইন কার নির্দেশে বাঁধব্ধ হয়? 
&. বাইজান্টয়ামের বিখ্যাত চিন্রাশজ্পী কে ছিলেন? 

শূন্যস্থান পূর্ণ কর £ 
___ তীরে বাইজাস্টিয়াম ছিল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ॥ 
কনস্টাশ্টিনোপলের বত'“মান নাম -_ ৷ 
= খন্টোব্দে জাস্টানয়ান বাইজাস্টাইনের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
বাইজাস্টাইন স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দশন __ । 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে উল্লেখযোগ্য দাশশনক ছিলেন __ ৷ 


১. পূর্ব রোম সাগ্রাজযের রাজধানী কোথায় ছিল ঃ এখানে কোন্‌ সভ্যতা গড়ে 


জগ শি হে 


উঠোঁছল ? [১+২] 
২. বাইজান্টয়ামের নাম কনস্টাস্টিনোপল হলো কেন ? এটি কোন: সাম্রাজ্যের 
রাজধানী ছিল [১+২] 


৩. খন্টধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্বাঁক্নাত দেওয়ার পারণাত 'ক হয়োঁছল ! [৩] 


২৮ 


ইতিহাসে মধ্যযুগ 


জাস্টিনয়ান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন ? [৩] 
জাস্টিনয়ানাবাধ বলতে ক বুঝায় ? [৩] 
সেণ্ট সোফা গিজ্া কে নির্মাণ করেন? এর বিশেষত্ব কি ? [১+২] 


বনচ্টাণ্টনোপল শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে? এর বান নামকি? এখানে 
কোন, সাম্রাজোর রাজধান? প্রাতষ্ঠা করা হয়োছিল? কনপ্টাস্টিনোপল 


শহরের ভোগোলিক গুরুত্ব কি? [৯+১+১+৬] 
সম্রাট জাস্টানয়ান এঁক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার জন্য কি ভাবে চেষ্টা 
করোছলেন? তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কি? [৭+-২] 
জাস্টানয়ান রোমান আইন সংস্কার ও বাধবণ্ধ করার জন্য কি ব্যবদ্থা গ্রহণ 
করেছিলেন? এর গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৬+৩] 
স্থাপত্য ও শিল্পকলার উন্নাতর ক্ষেত্রে জাপ্টানয়ানের কৃতিত্ব আলোচনা কল্প ৷ 
J 


ব্যবসা-বাণিজের কেন্দুরুপে বাইঞ্জাণ্টয়ামের গুরুত্ব আলোচনা কর। [৯] 


| 


HA CELE 
Lk ও ভার জনগণ £ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ৷ 
দেশটি মরুময় হওয়ায় কৃষকাজের পক্ষে উপযোগী নহে।. এই দেশে কয়েকটি 
মরগ্যান নিয়ে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছে।, এই সকল শহরের 
অধিবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী । এরা মরগ্ভান বা ঝরনার ধারে অপেক্ষাকৃত 
ছায়াঘেরা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল! এসব বাবসায়ী ছাড়া 
আরবে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল তাদের বলা হতো বেদ্ুইন। কিছু 
মাল-পত্র নিয়ে ব্যবসা করা, পশুপালন এবং অধিকাংশ সময় লুটতরাজ করে 
বেড়ীনোই ছিল বেছুইনদের প্রধান উপজীবিকা,। বেদুইনরা ছিল অত্যন্ত 
নিভঁকি ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের মধ্যে কলহবিবাদ প্রায় লেগেই থাকত । 
কলহপ্রিয় আরবরা রুক্ষ ও হটকাঁরী হলেও তাঁরা ছিল অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ । 
তৎকালীন আরব সমাজে পৌত্তুলি কতা, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কার 
প্রচলিত ছিল ন্রহত্যা, মদ্যপান, জুয়াখেল প্রভৃতি দূর্নীতি সেই যুগে 
আরবদের মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না। আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
সহজাত প্রীতি ছিল। তারা গান গাইতে এবং আবৃত্তি করতে ভালবাসত ৷ 
আরবদের সমাজ-জীবন £ আরবরা ছিল বনু উপজাতিতে বিভক্ত ৷ 
সপ্তম শতকের শুরুতে আরবদের সমাজ বলতে বোঝাত উপজাতি সমাজ । 
এদের' টি] এক ধরনের অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই অভিজাতদের মধ্যে 
অনেকেরই বড় বড় পশুচারণ ক্ষেত্র এবং পশুর পাল ছিল। এদের মধ্য 
থেকেই নেত! বা সর্দার নির্বাচন কর! হতো । প্রাচীন আরবের, নান। 
দেবদেবী, গাছ, পাথর ও মূর্তি পূজা করত। প্রতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ দেবতা 
ছিল। জাতি হিসাবে একতাবদ্ধ না হলেও আরবরা ধর্মের দিক্‌ দিয়ে এক 
ছিল। তাদের ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল মক্কা । এই মক্কা শহরেই ছিল কাব! 
নামে একটি মসজিদ। এই মসজিদটি ছিল ৪* ফুট লম্বা, ৩৫ ফুট চওড়া এবং 
প্রায় ৫০ ফুট উচু। এই মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি কৃষ্ণশিল! 
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আছে। অনেকের ধারণা এই পাথরখানাকে আল্লাহ স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে 
ই এই পাথরকে সব উপজাতির লোক প্রধান দেবতা বলে মানত 
ভ্তভক্তি করত । এই মসজিদে প্রায় ৩৬০টি দেবদেবীর যুতি রাখা হয়েছিল । 
তাই আরবের সব উপজাতির লোক মক্কার কাব! মসজিদে আসত । এই ভাবে 
মক্কা হয়ে উঠেছিল আরবদের সকলের মিলনের স্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র। কাবা মদজিদের সন্নিকটে আরব কবির! জমায়েত হয়ে মুল্লাকাত বা 
কবিতার লড়াই করত। হজরত মহুম্মদের আবির্ভাবের আগে. আরবদের 
মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন বা প্রশাসন বলতে কিছুই ছিল না। প্রতিটি 
উপজাতি গোষ্ঠী ছিল স্ব স্ব প্রধান। আরবের ব্যক্তিস্বাধীমতায় ও গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী ছিল। আরবদের মধ্যে বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিল। এই ছিল 
‘আরবদের সমাজ-জীবনের মোটামুটি পরিচয় । 
আরব দেশ ও জাতির এরূপ সংকটময় কালে হজরত মহম্মদ এক নতুন 


ধর্মমত প্রচার করে আরবদের এক্যবদ্ধ করে, তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সঞ্চার করেন। রর 


হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খৃঃ): হর্ষবর্ধনের সমকালে আরবে 
ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ 
আরবের ম্ৃবিখ্যাত কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবহুল্লাহ 
ছিলেন মক্কার অধিবাসী মাতা আমিনা মদিনার অধিবাসিনী । মহম্মদের 
জন্মের কয়েক মাস আগেই তার পিতার মৃত্যু হয় এবং তীর ছ'বছর বয়সের 
সময় মা আমিনাও মারা যান। তখন পিতৃব্য আবুতালিয়েবের আশ্রয়ে 
মরুভূমিতে উঠ ও মেষপালক রূপে মহম্মদ জীবন আরম্ভ করেন। 

কিশোর বয়স থেকেই তিনি আরব বণিকদের সঙ্গে মিশর, আবিসিনিয়া, 
সিরিয়া, পারন্ত প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করায়, নানা ধর্ম ও নানা জাতির সঙ্গে 
তার মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল । আরব দেশ তখন পৌত্বলিকতার 
লী ভুমি, তার উপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সর্বদাই ধর্নকলহে 
লিপ্ত থাকত। মহম্মদ তাদের ধর্মের রীতিনীতি বিচার করে তাদের 
মধ্যে যে সব কুদস্কার ছিল তা দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৩১ 


পঁচিশ বছর বয়সে হজরত মহম্মদ খাদিজা নামে এক পুপ্যবতী ও ধনী 
মহিলাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে মক্কার সন্তরান্ত সমাজে মহম্মদের 
মর্ধাদা বেড়ে যায়। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মহম্মদ মক্কার এক বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক স্থখ এঁশ্বর্য মহন্মদের 
মনে শাস্তি দিতে পারে নি। তিনি প্রায়ই নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহ-র ধ্যানৈ 
মগ্ন থাকতেন। মক্কার অদূরে হের! নামক এক পাহাড়ের নির্জন গুহায় মহম্মদ 
প্রায় পনর বছর গভীর তপস্তায় নিমগ্ন ছিলেন।: এ সময় তিনি একদিন 


রাত্রে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। কথিত আছে, স্বর্গের দূত মহম্মদের কাছে [ 


আল্লাহ-র বাণী নিয়ে আসেন এবং তা প্রচারের জন্য তাকে নির্দেশ দেন। 
সেই থেকে মহম্মদ ‘পয়গন্বর’ নামে পরিচিত হন। 
মহম্মদ প্রবতিত ধর্মের নাম ইসলাম । ইসলাম ধর্মগ্রন্থের নাম কোরান । 


' আল্লাহ্‌ এক, মহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ'_-এই হচ্ছে ইসলামের 


মূলতন্ত্। মুসলিমগণ একেশ্বরবাদী। কোরানে মুসলিমদের পাঁচটি বিধান 
মেনে চলবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন--ইমাঁন (ইসলাম ধর্মে 
বিশ্বাস ), নমাজ ( উপাসনা ), রোজা ( উপবাস ), জাকাত ( দরিদ্র সেবা), 
এবং হজ ( মক্কার তীর্থ ভ্রমণ )। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, কোরান 
অত্রান্ত, ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মহম্মদ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী বা 
বাণীবাহক ৷ মহক্মদের পরে আর কোন নবী বা ধর্মপ্রসারক পৃথিবীতে 
আসবেন না। মুসলমানগণ পুনর্জন্ম এবং জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না । 

ধর্মপ্রচারক রূপে হজরত মহম্মদ ঃ হজরত মহম্মদের বয়স যখন চল্লিশ 
বছর তখন তিনি মক! শহরে ধর্মপ্রচারক. রূপে আবিভূর্ত হলেন। তার 
প্রবক্িত ধর্মমত গ্রহণ করলেন তার স্ত্রী খাদিজা ও পরিবারের অন্তান্ত 
লোকজন। অল্পদিনের মধ্যে বেশ কিছু লোক তার ধর্মমত গ্রহণ করলে, 
তিনি প্রচলিত পৌত্তলিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন । 

পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরের দেশে এক ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌-র অস্তিত্ব 
ঘোষণ। করায় মহম্মদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন ছলেন। এমন কি তাকে. 
হত্যা করার ষড়যন্্ করা হলে।। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে মহম্মদ মক 
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ত্যাগ করে মদিনায় গেলেন। মহম্মদের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন তার 
প্রিয়শিষ্য আবুবকর । 

মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে । মহুম্মদের মদিনা যাওয়ার দিন 
থেকে তার শন্ুগামীরা একটি বছর গণনা শুরু করেন। এর নাম হিঙ্গরী 
সন। মহম্মদ মদিনায় তার ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। 

- মদিনার মানুষ দলে দলে মহম্মদের ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল । অল্প/দনের 

মধ্যেই মহন্মদ এক বিশাল গোষ্ঠীর নেতারূপে স্বীকৃত হলেন । 

মক্কা যদিনার যুদ্ধ ও তাঁর ফলাফল £ হজরত মহম্মদের বিরুদ্ধে সকার 
অধিবাসীরা মদিনা আন্রমণ করল । কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর মহম্মদ তার 
অগ্তগাগীদের নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন । মকাবাসীরা ভীত 
হয়ে প্রাজয় স্বাকার করল ' ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পুনরায় মায় প্রবেশ 
শুঃলেন। পরম দয়ালু মহম্মদ মক্কাধ'সীদের ক্ষম! করেন এবং তাদের ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য উপদেশ (দেন! মক্কাবাদীর! মহম্মদের ধর্মমত গ্রহণ 
করে। কাবাশ'রফের পবিত্র পাথরখান! ছাড়া আর সব দেবদেবীর মুত 
ভেঙ্গে ফেলা হলে! । মক্কাবাসী "আল্লাহালাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে. মেনে 
শিল। এই ঘটনার অল্পস্টাল পরেই মহম্মদের মৃত্যু হয় ( ৬৩২ খৃঃ )। 


ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ £ হঞ্জরত মহম্মদের ধর্মমত আরবদের 
মধ্যে এমন এক শক্ত ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল যে, অল্পকালের মধ্যে 
ইসলাম মধ্যযুগের আগত তম প্রধান ধর্মে পরিণত হলো৷। ইসলামের এই দ্রুত 
প্রসারের পেছনে অনেকগুলি কারণ ' ছিল। যেমন-:(১) ইসলাম ধর্ম 
মানুষের মধ্যে সাম্যের উদ্ভব ও নতুন আশার আলো! সঞ্চার করতে পেরেছিল । 
(২) ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সহজ সরল আচরণ এবং অনুষ্ঠানবিধি 
সাধারণ মানুষের পক্ষে পালন করা স্থুবিধাজনক ছিল । (৩) হজরত মহম্মদ 
তার অন্থুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর কেউ যেন তীকে 
আল্লাহর প্রতিনিধিরপে পুজা করার চেষ্টা না করে। মহম্মদের এই 
নিরাসক্ত মনোভাব তাকে অনেক বেশী জনপ্রিয় করে তোলে । এই সব 
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অন্থকুল কারণের জন্য ইসলামের সাম্যচিস্তা সেকালের চরম বৈষম্যমূলক 
জীবনে গভীর ভাবে সাড়া জাগায় । - 

সাআজ্য বিস্তার £ মহন্মদের মৃত্যুর পর তীর অন্যতম সহচর আবু-বকর 
মুসলমান সমাজের নেতা বা খলিফা! হন। তার সময়েই ইসলাম ধর্ম সমগ্র 
আরব দেশে বিস্তার লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে আরব মুসলিম রাষ্ট্ররূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। তিনি আরব দেশের বাইরেও ইসলাম ধর্ম প্রচার ও 
অধিকার বিস্তারে মন দেন। অতঃপর তার নেতৃত্বে আরবগণ মিশর জয় 
করে উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে, ইউরোপের স্পেনদেশে প্রবেশ করে। 
অপর দিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক বা ব্যাবলিন, পারস্ত ও ভারতবর্ষের 
সিন্ধুদেশ পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এইভাবে আরবের স্থানীয় 
ইসলাম ধর্ম ক্রমশঃ বিশ্বগ্রসারী সর্বজনীন ধর্মে বিকাশ লাভ করে। সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র বিজিত দেশে আরবগণ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আরবী ভাষা এবং 
কোরান সম্মত আচার-বাঁবহার প্রবর্তন করে। 

খলিফাতন্ত্রঃ আরবদের সাআজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে 
খলিফা বা ধর্মগুরুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু 
বকর তিন বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। 

৬৩৪. খৃষ্টাব্দে আবুবকরের মৃত্যু হলে খলিফা নির্বাচিত হন ওমর । 
ভার সময় সমগ্র সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্ত, মিশর ও ফিনিসিয়া আরব 
অধিকারে আদে। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওমরের মৃত্যু হলে খলিফা নির্বাচিত হন 
ওসমান। তিনি, বার বছর ক্ষমতায় অধিষিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা 
ছিল মোয়াবিয়া নামে এক আত্মীয়ের হাতে। মোয়াবিয়া ছিলেন উম্মায়েদ 
বংশীয় ৷ ওসমানের মৃত্যুর পর খলিফা হন মহম্মদের জামাতা । আলি সে 
সময়ে মুসলিম জগতে আলি ছিলেন যেমন তেজ্রন্বী, তেমনি ধর্মপরায়ণ ৷ এই 
সময় থেকে খলিফা পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দিতার সুচনা 
দেখা দেয়। এই প্রতিন্বতায় আলির প্রতিপক্ষ ছিলেন মোয়াবিয়া। 

আলি ও মোয়াবিয়ার বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হলে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে আলি 
নিহত হন। উল্মায়েদ গোষ্ঠীর খলিফার! ৬৬২ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব 
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সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। এর পরে আব্বাসিদ বংশ খলিফা! 
পদে অধিঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা হারুন-অঙ্গ-রসিদ। তিনি 
বাগদাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুন-অল-রসিদের দান ও 
মহত্ব ছিল অসাধারণ . প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি সর্বদাই লক্ষ্য 
রাখতেন । . জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে বাগদাদ তখন খ্যাতির উচ্চ 
শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। 

স্পেন ৰিজয্প £ আরবরা স্পেন দেশেও এক শক্তিশালী সাস্রাজা স্থাপন 
করে। উন্মায়েদ খলিফাদের আমলে ৭২১ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল আরব 
বাহিনী স্পেন আক্রমণ করে। তারা ভিনিগথদের পরাজিত করে স্পেন 
অধিকার করে নেয়। এই ঘটনার পর দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব, সিরিয়া, 
মিশর ও উত্তর আফ্রিক। হতে দলে দলে মুসলমান স্পেনে বসতি স্থাপন করতে 
শুরু করে। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান নামে এক উন্মায়েদ বংশীয় যুবক 
স্পেনে এনে মুসলমান রাজ্যের সিংহাসনে, বসেন। এই রাজ্যের রাজধানী 
ছিল কর্ডোবা। স্পেনের আরবগণ মুর নামে পরিচিত। 


কর্ডোব!ঃ স্পেনের রাজধানী কর্ডোবা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম 
পীঠস্থান রূপে গড়ে ওঠে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। 
দেশ-বিদেশের ছাত্র ও পণ্ডিতরা বিদ্যাচ্চার জন্য এখানে মিলিত হতেন। 
এখানকার জ্ঞানী-গুনীর! অন্যান্য ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত 
যোগাযোগ রাখতেন। কর্ডোবার ২৭টি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের বিপুল খ্যাতি 
ছিল । এখানকার অসংখ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজবাড়ির 
গ্রন্থাগার । কর্ভোবা ছাড়াও স্পেনের শেভিল, টলেজে ও গ্রাণাডা প্রভৃতি 
প্রদেশে ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা ও রীতিনীতির নিয়মিত চগী হতো । 

শিল্প ও স্থাপত্যের দিক দিয়েও কর্ডোবা খুবই উন্নত ছিল। : এখানে তিন 
হাজারের বেশী মসজিদ, আশি হাজার দোকান, আট হাজার অট্রালিক। 
এবং সর্বসাধারণের জন্য ন'শ স্নানাগার ছিল। কর্ডোবার নিকটেই অবস্থিত 
ছিল চার' হাজার স্তম্ভ ও পনেরো হাজার দরজাবিশিষ্ট জর প্রাসাদ । 


৩৬ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্মিত পারার হৃদের উপরে সর্যকিরণ পড়লে সমস্ত 
প্রাসাদটি মালোকে ঝলমল করে উঠতো । 


ইউরোপে মুসলিম আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ঃ মুসলিম আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ইউরোগীয়দের প্রথমে ছিল আত্মরক্ষার ভূমিকা । এশিয়া মাইনর 
এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপঞ্চলিদহ দক্ষিণ ইতালি মুসলমানদের পদানত হয়। 
স্পেনের ভিতর দিয়ে আরবীয়গণ গীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে উত্তর দিকে 
অগ্রসর হওয়ার গেষ্ট করলে ফাস্ক জাতির সেনাপতি চার্লল 'মার্টেল টুরসের 
যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করেন। একাদশ শতকে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে 
বিরোধের কলে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সময় পোপের আহ্বানে 
ুষ্টান জাতিগুলি তাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। কিন্ত 
রাজনৈছ্কি কারণে মুস+মানদের সঙ্গে শক্রতা থাকলেও তাদের উন্নত সংস্কৃতির 
প্রতি ইউরোপীয়দের কোন অশ্রদ্ধা ছিল না। আরব জাতির কাছ থেকে 
বিবিধ জ্ঞান আহরণ করে তার! নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে । 


ড্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অৰদানঃ আরবগণ যে কেবল 
বিশাল সাআ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ৩1 নয়, আরবীয় পণ্ডিতগণ দেশ- 
বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। . 
আরবীয়রা মধ্য প্রাচ্যের লোক। তাদের সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে পারসীক, 
ভারতীয় ও চীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। তাই আরবীয়দের পক্ষে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করা.সহজ হয়েছিল। আরবীয় পণ্ডিতর! 
ভারতের কাছ থেকে প্রথমে শূন্য’ সংখ্যার ব্যবহার শেখে। ফলে, গণিতের 
জগতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে যায়। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও 
জোতিবিজ্ঞানে ভারতের অবদানের কথা আরবের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়ে। বীজগণিত আরবদেরই আবিষ্কার । আরবীয় পণ্ডিতরা ফলিত 
রসায়নের চা করতেন। তাদের এই বিদ্যার নাম আযালকেমি। চিকিৎস। 
শাস্ত্রে মনীষী ইবন্‌ লিনা-র সুগভীর পাণ্ডিত্য সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছিল। 
আালকিম্দি নামক জনৈক পণ্ডিত দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, 
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সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দু'শ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইবনে ইঈশাখ 
নামে বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাচীন গ্রীকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ 
আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। কোরানের উপর টীকা এবং ্বারবী ভাষায় 
কালানুক্ৰমিক ইতিহাস রচনা করে আযালতিবারি [বশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। ইৰন্‌ খালদুন ছিলেন অপর একজন খ্যাতনানা এত্হাসিক। 
আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে আল্বেরুণীর নাম প্রসিদ্ধ। তার রচিত কিভাৰ- 
উল হিন্দ. গ্রন্থ থেকে তৎকালীন হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, 
ধর্ম-সস্ৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। শাহু নাম| রচয়িতা কৰি 
ফিরদৌলী এবং ওমর খৈয়ামের সুবিখ্যাত রুবাইৎগুলি আরবদের সাহিত্য 
প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

স্থাপত্য বিদ্যায় আরবদের অবদানের চিহ্ন ইসলামী সাত্রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে ছড়িয়ে আছে । বাগদাদ, সমরখন্দ, কায়রো, ও কর্ডোবা প্রভৃতি 
স্থানে আরব স্থাপত্য-শিল্পের নানা নিদর্শন আজও বিদ্যমান । 


কালগঞ্জা 
হজরত মহচ্মদের জন্ম-_-৫৭০ খণ্টাব্দ। মহদ্মদের মব্কাবজয়_-৬৩০ খন্টাব্দ। 
হজরত মহন্মদের মৃত্যু -৬৩২ খষ্টাব্দ। আলির খালফা পদ গ্রহণ_৬৫৬ খল্টাব্দ 
ইম্মায়েদ খাঁলফাতন্রের প্রাতষ্ঠা_-৬৬২ খ্‌্টাব্দ । 


১. আরব দেশাট কোথায় অবাস্হত ? ২. বেদুইন কাদের বলা হয়? ৩. হজরত 
সহদ্মদ কোথায় কত খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ৪. কোরান কি? ৫. ইসলামে 
প্রথম খাঁলফা কে? ৬. হারুন-অল-রাঁসদ কে ছিলেন £ ৭. কার্ডোবা কোথায় 
অবাচ্হত ? ৮. শনন্য সংখ্যার ব্যবহার আরবীয়রা কাদের কাছ থেকে শিখোছল ৯ 


১. 'আ্যালকোম', কথাটর অর্থ কি? 


৩৮ 
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ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? এই ধর্মের মূল কথা কি? [১+২] 
হজরত মহম্মদ কেন মাঁদনায় গিয়োছলেন? [৩] 
মক্কা ও মাঁদনার যুদ্ধের ফল 'ক হয়েছিল? [৩] 
হিজরী সন কখন থেকে গণনা করা শুরু হয় ? [৩] 
খাঁলফা কাদের বলে? ইসলামের প্রথম খালফা কে? [১+২] 
চাঁকৎসা শা্রে প্রখ্যাত আরবায় পাঁন্ডত কে ছিলেন? [৩] 


আযালাতিবারী কে ছিলেন ? তান কি জন্য খ্যাঁতলাভ করোছলেন 2 [১-৩] 
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৯. হজরত মহম্মদ কে ছিলেন? তাঁর জীবন ও বাণ! সংক্ষেপে আলোচনা কর ॥ 
৯) 
২. মর্কাবাসীরা হজরত মহম্মদের উপর ির্‌পভাজন হয়েছিল কেন? a] 
৩. আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার কাঁহন' সংক্ষেপে আলোচনা কর ৷ (৩) 
৪. খাঁলফাতন্নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর ; [৩+৫] 
6. সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম? সংস্কাতর প্রভাব বর্ণনা কর। [৯] 
৬. ইসলাম সংস্কৃতি প্রসারে কর্ডোবার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯] 
৭. মুসলিম আক্রমণে ইউরোপে 'ক প্রাতীক্িয়া ঘটোছল? BJ 
বিষয়যুখীগ্র্ন ১ * গং + ক ক ক ক < নর 
শুল্যস্ছানে উপযুক্ত শব্দ বসাও : ও 
(ক) মহচ্মদ প্রবাতত ধর্মের নাম _-__। | + [৯ 
২). মহদ্মদের মৃত্যুর পর __-__ মুসলিম সমাজের খাঁলফা হন ৷ [৯ 
(গ) আব্বাঁসদ বংশের শ্রেষ্ঠ খলফা = ৷ [৯ 
(ঘ) স্পেনের রাজধানী ____ ইসলাম? সংস্কার প্রধান কেন্দ্র ছিল। . [৯] 
(৩) আরবীয় পাণ্ডতেরা ফলিত রসায়নের চচণ বরতেন। এই বিদ্যার নাম _-॥ 


>] 


বিডি, ও টু 
পশ্চিম রোমান সাআজ্যের ধ্বংসের সমকালে “ফ্রাঙ্ক নামে 


এক 
জাতিসমূছের এক গোষ্ঠী বর্তমান ফ্রান্স'ও জা!ানীর কিয়দংশ নিয়ে একটি 
রাকা প্রতিষ্ঠা করে। এই ফ্রাঙ্ক রাজা; শাসন করেছিলেন 
মেকোভিঞ্জিয়ান নামে এক -জবংশ । এই বংশী বাজার! দুর্বল, হয়ে পড়লে, 
পি'পন নামে এক রাজকর্মচ।রী শাসনক্ষমতা কেড়ে দিয়ে রাজা হন। 

রাজা পিপিনের ছুই ছেলে__কার্পোমান * চার্লস । মৃত্যুকালে 'পিপিন 
ভার তই ছেলের গধো রাজ। হাগ করে দেন। ৭৭১ খৃষ্টাব্দে কার্লোমান 
মারা “গেলে চার্লদ রাজ ক্ষমতায় তাধিচিত হুন। এই চার্লমই ইতিহাসে 


শার্লেমান নামে পরিচিত । 
শার্লেমান £ শার্রেমান ফ্রাঙ্ক রাহ ংশে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই 


বংশ কথারোপ্রিয়ান বংশ নানে পরিচিত হয়। শার্লেমীন ছিলেন 
স্বপুরুষ, দীর্ঘাকৃতি এবং অসাধারণ বাক্তিত্সম্পন্ন। 

পশ্চিম: রোমান লাভ্রজ্যের পঙনের পঃ ইউরোপের সর্বত্র যে 
নিশুঙখলার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করে শাস্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিটিত 
কবনে শার্লেমান কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। পুনঃ পুনঃ ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে যত্ধযাত্রা করে শালেমান বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণড 
নুইজ্যারল্যাণড, স্পেন ও ইতালির উত্তরাংশ এবং জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চল : 
নিয়ে ফ্রাঙ্ক সাআজাজ্য গড়ে তুলেছিলেন । 

ভীননের অধিকাংশ সময় শার্লেমানের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কেটেছে। 
তার সিংহাপন আরোহণের ছল্পকীলের মধ্যে লম্বার্ডগণ বার বার অভিযান 
করে ইতালিতে ত্রাসের স্থষ্টি করেছিল । লম্বার্ড রাজ ডো িডোরিয়াস রোমের 
দিকে অগ্রসর হলে রোমানগণ নিরূপায় হয়ে শার্লেমীনকে রোম রক্ষার জন্য 
আবেদন ভানায়। শালেনান এই আহব!নে সাড়া দিয়ে সসৈ্যে লমবার্ডদের 
দমনে অগ্রলর হলেন। তিনি লক্বার্ডদের গরাজিত করে তাদের সিংহাসন 
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অধিকার করলেন। জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে বসবাসকারী স্তাক্সনদের সঙ্গেও 
শালে মান দীর্ঘদীন যুদ্ধ করেছেন। স্তাক্সনরা খৃষটধর্মাবলম্বী ছিল না। তারা 
খৃষ্টান যাজকদের প্রতি ভয়ানক মত্যাচার করত। এরা গির্জা বা ভজনালয় 
পুড়িয়ে দিত, এমন কি ঘাঞ্ুকদের হত্যা করতেও কুষ্ঠিত হতো না। তাঁরা শার্লে- 
মানের কাছে পরাজিত 
হলেও একেবারে শক্তিহীন 
হয়নি। সুযোগ পেলেই 
তারা শালে মানকে আক্রমণ 
করত। 

"শেষ পর্যন্ত শার্লেমীন 
তাদের পরাজিত করে 
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা 
করেছিলেন । একদিনে 
তিন চার হাজার স্তাক্সন- 
বন্দীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করেন। এরপর থেকে 
স্তাক্সনরা আর শালে মানের 
বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী 
হয়নি। অবশেষে স্তাক্সনরা 
খুষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য 

শালেমান হয়। শামেলপন স্যাক্সন 

এলাকায় রাস্তাঘাট, গির্জা, সেতু 'ত্যাদি তৈরি এবং পাদরী প্রেরণ করে 
খৃষ্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন । 

এই সময় স্পেন দেশে আরব র মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়। সেখানকার 

শাসক সুলতান মাবদুল রহঃ নের সঙ্গে দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তিদের 

মতবিরোধের স্থষ্টি হয়। অত্ঃপ! তারা শালেগ্সানকে স্পেন আক্রমণ 

করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শালেমানও কালবিলম্ব না করে সসৈন্তে 
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স্পেন অভিমুখে যৃদ্ধযাত্রা করলেন। ' তিনি স্পেন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা 
কালে সংবাদ পেলেন যে, স্তাক্সনরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে । এই বিদ্রোহ 
দমনের জন্য তিনি যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে তাকে আরবরা 


আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শীর্লেমানের ভাইপো! রোল্যাণ্ড অমীম বীরত্ব 
সহকারে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেন। আরবীয়দের সঙ্গে রোল্যাণ্ডের যুদ্ধ এবং 
তাঁর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে ‘সঙ, অব রোল্যাও' ৰা রোল্যাগু গীতি রচিত 
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. হয়েছিল। মধাযুগের চারণগণ এই গীতি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত । এরপর 
থেকে শার্লেমানের প্রভাব-প্রতিপত্তি সারা ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়ে । 
শালেমানের অভিষেক ও পবিত্র রোমান সাআজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ 
খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ রোমে বাস করতেন। সেকালে ইউরোপের 
সমস্ত রাজ! ও সামন্তদল পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভেবে মান্য করতেন। 
শার্লেমানের সঙ্গে পোপের নানা কারণে বনিবনা ছিল না। তা সত্বেও 
একদিন: পোপ শার্লেমানের শিনিরে .এসে অনুরোধ জানালেন যে, লম্বার্ড 
শত্রুদের দমন করার জন্য তাকে ইতালিতে যেতে হবে । পোপের অনুরোধে 
শার্লেমান সসৈন্যে ইতালি অভিযান করে লক্বার্ডদের হারিয়ে রোমে শাস্তি 
ফিরিয়ে আনলেন ও পোপকে ঠার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কৃতজ্ঞ 
রোমানরা তাকে “পেট্রিসিয়ান' ও ‘চার্চের রক্ষক, বলে অভ্যর্থনা করল। 
পোপের ভয় দূর হলে! এবং ইতালির অনেক অংশ এই সুযোগে 
শার্লেমানের অধিকারভুক্ত হলো! । এরপর অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। 

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমান একবার রোম পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন । যীশুর 
জন্মদিনে তিনি সেন্ট পিটার্স গির্জায় প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় পোপ 
তৃতীয় লিও শার্লেমানের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন এবং পবিত্র 
রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে ঘোষণ। করলেন। এই সময় উপস্থিত জনতাও 
উচ্ৈঃঙ্বরে বলে উঠল__'মহান রোম সম্রাট চার্লস ( অৰ্থাৎ শার্লেমান ) 
মগাস্টাসের জয় হউক'। সেই দিন হতে শার্লেমানের সাআআজ্যকে বলা 
হতো ‘হোলি রোমান এম্পায়ার’ ব| পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ।' এইভাবে 
শার্লেমানের অভিষেক উৎসব শেষ হলো। এই সময় থেকে জনসাধারণ 
বিশ্বাস করতে থাকে যে, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পুনরায় উদ্ভব হয়েছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই হোলি রোমান এম্পায়ারের 
কোন সম্পর্কই ছিল না। হোলি রোমান এম্পায়ার ছিল ফ্রাঙ্কদের 
প্রতিষ্ঠিত একটি নহুন দাআাজ]। খ 

শার্লেমানের অভিষেক ,উৎসবের গুরুত্বঃ শার্দেমানের অভিষেক 
উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। তার রাজকীয় অভিষেকের মধ্য দিয়ে 
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অধাযুগের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 
(১) এই প্রথম একজন জার্ান রোমান সাআজ্যের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত 
হলেন এবং পোপের দ্বারা এই অভিষেক ক্রিয়! সম্পন্ন হলো । (২) এই 
অভিষেকের ফলে একটি নহুন চিন্তা ও নতুন ধরনের সভ্যতার সুচন! 
হলো। (৩) এই ঘটনা একটি রাষ্ট্রীয় ধারণা এবং সরকার গঠনের 
ধারণাকেও রূপ দান করে ; আবার এর দ্বারা শক্তি প্রয়োগের উপর 
লোকের বিশ্বাস জন্মে এবং মধ্যযুগীয় ইতিহাসের একটি ছকও তৈরি হয়ে 
যায়। এই সময় থেকেই এই পৃথিবী ঈশ্বরের নগরী, খুষ্টধর্ম এবং রোমের 
সম্রাটের পদ স্বয়ং ঈশ্বরের সুষ্টিএই ধারণাও লোকের মনে বদ্ধমূল হতে 
থাকে । শালে মানের ধর্মীয় শাসন রোমান সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 
নতুন ধর্মীয় সাম্রাজ্যের জগৎ গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে শালে মানের 
অভিষেকের মধ্য. দিয়ে ছাট ক্ষমতার তত্ব গৃহীত হয়েছিল । এর ফলে পোপ 
এবং সম্রাট পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করতেন । 

শালে মানের শিক্ষামূলক কার্ধাৰলী ; সম্রাট হওয়ার পর শালেমান 
রোমের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। জার্মানির আকেন 
শহরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জীবনে শালে মান 
নিজে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বিগ্যাচ্চার দিকে তার প্রবল আগ্রহ ছিল । 
নিজের চেষ্টায় তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষ! লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন । 
নিজের দেশের জ্ঞানভাগ্ডার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ থেকে 
জ্ঞানীথণী ব্যক্তিদের তার রাজসভায় আনিয়েছিলেন। সেকালের 
ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা আযালকুইন ছিলেন শালে মানের প্রধান 
পরামর্শদাতা ও সভাপপ্ডিত। রাজপরিবারের সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
শালেমান রাজপ্রদাদের মধোই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
আলকুইন ছিলেন তার অধ্যক্ষ । তা ছাড়া শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় 
সেদিকে শালেমানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। গির্জা ও মঠগুলিতে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । শালেমান যে 
খুগের সম্রাট ছিলেন ইউরোপে সে যুগ ছিল অন্ধকারময় যুগ । সেই 
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অন্ধকার যুগে শালেমান জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন। নতুন রোম 
সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মধাযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা শালেসান ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছেন । 

পোপের শাসন : পৌপ-সআট ছন্দ ঃ শালেনানের অভিষেক প্রসঙ্গে 
পোপের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে । শালেমানের 
সাচাষ্য ছাড়া পোপ লঙ্বার্ড শক্রদের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। 
শীলেনান পোপের সঙ্গে মৌখিক সৌজন্য বজায় রেখে চলতেন। তবে 
নিজ রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় ছিনি খুশীমতো বিশপ ও অন্যান্য ধর্মযাজকদের 
নিযুক্ত করতেন, পোপের দাবি মানতেন না। পবিত্র লাআজ্যের গোড়ার 
দিকে সম্রাট ও পোপের মধ্য প্রকাশ্যে কলহ শুরু হয়নি । বরং অনেক ক্ষেঞ্জে 
পরস্পর আপস ও সহযোগিতা চলছিল । কিন্তু একাদশ শতকের শেষদিকে 
উল্যযের মধ্যে দন্দ্ব শীত্র আকার ধারণ করে; এই ছন্ৰের মূল কারণগুলি 
হালো একদিকে সম্রাটের দাবি যে তিনি পোপের অধীনে নন বরং পোপই 
তার বশ্য। যেহেত সত্রাটই পোপকে তীর রাজ্যে অধিষ্ঠিত রেখেছেন, তার 
শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। আর পোপের দাবি যে সম্মাটই 
তার বশ্য। যেহেতু স্আটকে তিনিই মুকুট দান করে পবিত্র রোমান 
সাআজ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছু'পক্ষই অনেক 
সময়ে জেদ ও রেষারেষি করে বিবাদ ঘনিয়ে তুলেছিলেন । ফলে “এম্পায়ার” 
বা সআটের শাসনতন্ত্র আর “পেপ্যাসি” বা পোপভন্্-_-এক কথায় সম্রাট ও 
পোপের পদাধিকার, ক্ষমতা, এক্তিয়ার প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে 
সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং সেই সংঘর্ষ প্রায় দু'শ বছর চলেছিল 

রা ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক £ চার্চের প্রতি সম্রাটদের, মনোভাব 
মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শালে'মান চার্চের জন্য 
শুধুমাত্র যথেষ্ট সাহায্যই দেননি, তিনি চার্চের উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ 
করার চেষ্টা করেন। খৃষ্টধ্মের ‘দুই স্তস্ত প্রথা” অর্থাৎ চার্চ ও রাজশক্তির 
পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রথাটি তিনি রহিত করেন। 

শালেমান ছিলেন দূরৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি চার্চের গুরুত্ব উপলকি 
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করতে পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের মন ' 
ধর্মবিশ্বীসে অটল,. সেজন্য তিনি ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে সামন্ন্ত রেখে 
শাসনবিধি প্রণয়ন করেছিলেন । 

শার্লেমান চার্চের ব্যাপারে সহান্থৃভৃতিসম্পন্ন হলেও, অনেক সময় 
নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলতেন। এটাই ছিল শালেনানের শাসননীতির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার শাসননীতির অন্তরালে রাজকীয় স্বার্থ লুকানো 
ছিল। তিনি রাজকীয় ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপচয় না করে চার্চের কাছ 
থেকে যতদূর সম্ভব স্থযোগ সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন । 

শালে মান চার্চের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়ে নিজের ক্ষমতা বিস্তার 
করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি নিজেকে পৃথিবীর ঈশ্বর এবং খৃষ্টানদের 
প্রভু; পিতা, রাজা, পুরোহিত, নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন । 
শালেমান পোপকে তার পুরোহিত বলে মনে করতেন এবং স্পষ্টই 
জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, চাঁচকে রক্ষা কর! ও শাসন করা রাজীরই কর্তব্য । 
পোপের কর্তব্য হচ্ছে সম্রাটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তিনি মনে 
করতেন যাঙ্গকদের কার্যকলাপ ও আচরণ-বিধির জন্য আইন রচনা কর। 
উচিত । এছাড়া ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা 
তারই কর্তব্য বলে মনে করতেন। . 

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা £ শালে মানের সাম্রাজ্যের 
মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি সামগ্রিক এঁক্য গঠন 
করে। তার রাজত্কালেই তাই ইউরোপে নতুন সভ্যতার বিকাশ গুরু 
হয়। এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য চর্চারও প্রসার ঘটে। 
স্থানীয় রোমান এঁতিহোর সঙ্গে ক্যারোলিজীয় এঁতিহোর সমন্বয় সাধিত 
হয়ে এক নব-জাগরণের সুচনা দেখা দেয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে 
ইউরোপীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। আ্যাংলো-্তাক্সন 
মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবার অগ্রগতি শুরু হয়।। 
কৰি ৰনিফেস ছিলেন এই সময়ের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি নান 
মংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষ! বিস্তারে প্রয়ামী হুন। তিনি যাজকদের 
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মধ্যে শৃঙ্খল! পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং ফুলডা নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন। অল্পদিনের মধ্যে এই মঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। 
শার্লেমান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খ্যাতিমান পণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের আহ্বান করে নিয়ে আসেন। এদের ১ 
ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আদর্শ শিক্ষক। তিনি বাইবেল ও অন্যান্থ 
সংকলনের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জ্যালকুইনের চেষ্টায় বর্ণমালা- 
নহয় তিনি। কাত হাতের লেখা প্রচলন, করের? 
উন্নত মানের নিভু'ল পাঠ্যপুস্তক তৈরীর দিকেও শালে মানের লক্ষ্য ছিল। 
শালেসানের জীবনী লেখক এজিনছার্ড সম্রাটের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। 
শালে গান ইতালী থেকে চালস-পল দি ডেকন নামক জনৈক লম্বার্ডকে 
এনেছিলেন। তার রচিত 'লম্বার্ডদ্ের ইতিহাপ” একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। : 
পিসার বৈয়াকরণিক পিটার এবং স্পেনের বিখ্যাত কবি থিওডুল্ফ 
শালে মানের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক জাতির এজিলহার্ড 
প্রায় দু'হাজার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। ৃ 
শালে মান শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান শিল্পী 
ও শ্রেষ্ঠ কারিগর আনিয়ে তার রাজধানী আযাকেন শহরের গীর্জা নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। র্যান্ডেনা থেকে মোজাইক আনিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ 
সুসজ্জিত করেছিলেন। মৃতিনির্মাণ এবং অলংকরণ শিল্পে এই যুগের শিল্পীর! 
খুবই উন্নত ছিল। এই সব কাজে তার শিল্পরুচির প্রমাণ মেলে । এই সময়ের 
শিল্পরীতিতে বাইজাপ্টাইন ও মুসলিম শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
অসাধারণ প্রতিভা, অদম্য জ্ঞানপিপাসা এবং নিরসল কর্মনিষ্ঠার জন্য 
শালে লান মধ্যযুগের জনগণের কাছে অস্কার পাত্র বলে বিবেচিত হয়েছিলেন । 


্‌ কেবলমাত্র ইতিহাসেই নয়, সাহিত্যেও তার কাহিনী অমর হয়ে আছে। 


মধ্যযুগের ধর্ীতর প্রতিষ্ঠান মঠ: মধ্যযুগে রাজা ও সামন্তরা 
প্রধানত যুদ্ধবিএহে ব্যস্ত থাকলেও সমাজে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে 


৷ থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ খৃষটধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। 
{ ধর্মযাজকদের কাজকর্ম সুষটুভাবে পরিচালনার জন্য নানাস্থানে মঠ গড়ে উঠে । 
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ক্যারোলিপ্রীয় যুগে মঠগুলির প্রাধান্য খুবই বেড়ে যায় এবং এগুলি হয়ে 
উঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কল! ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । 

চার্চের গঠনতক্স ৪ মধ্যযুগে নির্যাতিত খৃষ্টানরাই ক্যাথলিক চার্চ 
প্রতিষ্ঠা করেছিল । এই চার্চগুলিই ছিল খৃষ্টধর্মের ধারক ও বাহক । ধর্মের 
জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করতেন, তারাই চার্চে সন্যাসী বা সম্যাসিনী হয়ে 
যোগদান করতেন। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে. রাষ্ট্রীয় অনুকরণে চার্চের গঠন- 
কাঠামো তৈরি হয়। এই ব্যবস্থায় খৃষ্টান জগতে সর্বপ্রধান ছিলেন রোমের 
পোপ ৷ ধর্মীয় শাসন পরিচালনার জন্য সমগ্র খৃষ্টান জগতকে কয়েকটি প্রদেশে 
ভাগ কর! হয়। প্রদেশিক যাজককে বলা হচ্ো আর্ট ৰিশপ। প্রত্যেক 
প্রদেশকে কতকগুলি জেলায় ভাগ কর! হয় । জেলার 
যাঙ্জককে বল! হতো ৰিশপ । বিশপের পরবত 
পদমর্ধাদাসম্পন্ন খৃষ্টীয় যাজককে বলা হতে। শ্রিস্ট । 

চার্চের গর্ঠনমুত্রক কাজ ৪ মধ্যযুগের 
বিশ্রপদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ছুর্নীতিপরায়ণ। 
যাজকরা ছিলেন সমাজের প্রকৃত বন্ধু। তাদের 
প্রত্যেককেই শিক্ষিত হতে হতো । দেশে বিদ্যালয় 
স্থাপন করা, শিক্ষ। পরিচালনা করা, গরীব ছুঃখাঁদের 
দেখাশোনা. করা, অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম 
গড়ে তোলা, রোগীর চিকিৎদার জন্য হাসপাতাল : 1 
তৈরি কর! প্রভৃতি নানা জন-হিতকর কাজের দায়িত্ব সন্যাস : 
অপিত ছিল চার্চের যাজ্জকদের উপর । তাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। 
ধর্ম ও সমাজকল্যণমূলক কাজে তার! সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতেন। 

যাজক শ্রেণীর আর এক অংশ সন্গাসীর জীবন যাপন করতেন। এই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই ছিল । মঠের নিয়ম অন্তুসারে সন্যাসী 
এবং সন্যাসিনীদের অবিবাহিত থাকতে হতো। প্রথম দিকে এরা খুবই 
কষ্টসাধ্য নিয়ম পালন করতেন এবং পবিত্র জীবন যাপনে অভিলাষী ছিলেন। 
কিন্তু পরবর্তিকালে ভীদের মধ্যে নানী রকম দোষ-ক্রটি দেখা দিতে 
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লাগল। মঠের সম্পদ বৃদ্ধির ফলে তারা কষ্টদাধ্য নিয়ম পালন ন! করে 
বিলাসময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। 


এই বিলাসময় জীবনযাত্রা এবং ছূরনাতিপূর্ণ আচরণ বন্ধ করার জন্য কয়েক 
জন সন্যাসী অক্রান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এই সন্গ্যাসীদের মধ্যে ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে সেণ্ট বেনেডিক্ট যে সন্াসী সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন সেটিই 
ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত । 


বেনেডিক্টের আদর্শ : বেনেডিক্ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক 
সন্যাসী তার মঠাধ্যক্ষের আদেশ পালন করবেন। পাধিব স্থখ থেকে নিজেকে 
সরিয়ে রাখবেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করবেন এবং পরিশ্রম ও প্রার্থনায় 
কালাতিপাত করবেন। তারা বিদেশে যেতে পারবেন; কেউ কিছু খেতে 
দিলেও মঠের অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া তা খেতে পারবেন না। বাড়ি 
থেকে লেখা কোন চিঠি তারা নেবেন না। খুব তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ 
করবেন। একবার কোন আদেশ দেওয়া হলে আর তা প্রত্যাহার 
করা হবে না। কেউ যদি আদেশ অমান্য করে, তা হলে, তাকে সতর্ক 
করে দেওয়া হবে অথবা মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি । 


ৰেনেডিক্টের মঠ ঃ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খৃষ্টভক্ত ৷ 
"ভার নিয়মাবলী প্রবর্তিত হওয়ায় মঠের জীবনযাত্রা পরিশুদ্ধ ও যুক্তি- 
নির্ভর হয়ে ওঠে । ইতালির মণ্টিক্যািনোতে একটি মঠ তৈরি করে সেন্ট 
বেনেডিক্ট তার শিষ্যদের জন্য আদর্শ নিয়ম তৈরি করেন। 
অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে মুক্তিলাভ হয়'-_-একথা তিনি বিশ্বাস কর 


তেন না। 
সরল জীবনযাপন, নিয়মানুবতিত| ও মঠাধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য বেনেডিক্ট 
বিধানের মূল কথা ছিল। 


এসব আচরণবিধি সাধারণ ভাবে বেনেডিস্টের 
শ্রপথ বল৷ হয়। 


ইউরোপে যখন দারুণ অশান্তি ও অরাজকত। 
শান্ত পরিবেশ ছিল পঠন পাঠনের খুবই উপযোগী। 
অনেক বিভালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ইউরোপে শিক্ষা! প্রসারে 


“দেহকে 


চলছিল তখন মঠের 
মঠের পরিচালনায় 
মঠের পরিচালনাধীন 
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বিদ্যালয়গুলি বিশেষ ভূমিক! গ্রহণ করে। প্রতিটি বিগ্যালয়ে স্বতন্ত্র 
পাঠাগার থাকত। বিষ্ভাচ্চা করে, স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়ে, 
পাঙুলিপি লিখে ও নকল করে, নিয়মিত প্রার্থনা ও অন্যান্য নানা ধর্মীয় 
ক্রিয়াকলাপ এবং নিয়ম পালন করেই-মঠবাসীদের দিন কাটত। 

মঠবাসীদের জীবনে আমোদু-প্রমোদের কৌন অবকাশ ছিল না। 
আবহাওয়ার সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখে মঠবামীদের পরিচ্ছদ তৈরি "হতো। 
মঠের সন্যাসীদের পড়াশুন! ও প্রার্থনায় বেশী সময় অতিবাহিত করতে 
হতো। লম্বার্ডর। দু'বার মন্টিক্যাসিনোর মঠ পুড়িয়ে দেয়। তখন মঠের 
বেনেডিক্ট শিশ্র! কিছুকালের জন্য রোমে এসে বাস করেছিলেন । 

মঠে জ্ঞানচর্চা : সেন্ট বেনেডিক্টের পর ক্যাসিওডোরাস নামে এক 
বিগ্ভোৎসাহী রাদ্রকর্মচারী মঠের নিয়ম-কান্ুনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। 
অবসর গ্রহণের পর তিনি তার পৈত্রিক বাস ভূমি স্কুইলেসে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ মঠের সন্্যাপীদের দৈনিক কর্মসচীতে বিগ্ঠাচগিরই প্রাধান্য ছিল 
বেশী। ইতালি ও আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা বহু পুরানো 
পু'থি সংগ্রহ করে সেগুলি নকল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মঠবাসীদের উপর । 
এই সংকলনের কাজে প্রচুর অধ্যবদায় এবং পড়াশুনার দরকার হতে|। 
স্কুইলেস-মঠে এ কারণে এক বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল । ক্যাসিওডোরাস 
ও তার অন্ুগামীদের এই প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীনকালের বহু অমূল্য গ্রন্থ 
যথাযথ যত্ব ও চর্চার অভাবে বিনষ্ট হতে পারেনি । মঠের তত্বাবধানে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে সাধারণ মানুষকে তার! শিক্ষিত করে তুলতে 
চেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞানচচার ধারাকে অব্যাহত 
রেখেছিলেন স্কুইলেস ও অন্যান্য মঠের সম্ন্যানীরা । 


ক্লুনির সংস্কার আন্োলনঃ নবম শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্তপ্রথার 
উদ্ভব ঘটে ৷ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির উপর এ প্রথা যে প্রভাব বিস্তার লাভ 
করেছিল, তাতে মঠগুলির আদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন 
ঘটে। মঠগুলিতে সামস্তশ্রেণীর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ঃএবং সামন্ত সর্দারগণ 


৫9 ইীতহাসে মধ্য 
তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে মঠগুলি পরিচালনা! করতে থাকেন । এতে 


উন্নত জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। আবার অনেক সময় মঠের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন গৃহী মানুষদের উপরও মঠ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতো 


৯ ১০৯৯২ কউ, ও ২১৬3 ২৯২ 


১০০৯০৯০১১১৭ 


রুনির মঠ 
তারা ধর্মীয় কার্যকলাপের চেয়ে ব্যবসায়ভিত্তিক লাভলোকসানের কথা 
বেশী ভাবতেন। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এই অবস্থার প্রতিকারের : জন্য 
সংস্কার-পন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং মঠের এইরূপ অধঃপতনের জন্য 
প্রকাশ্যে নিন্দা করতে থাকেন। বেনেডিস্ট পন্থী রুনি মঠেই দর্বপ্রথম সংস্কার 


পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরে ইউরোপের অন্ান্ত দেশের মঠগুলিতে 
রনির কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। 


মধ্যযৃগে পাচ্চিমী ইউরোপ 6৯১ 


করে। ফলে ব্লূনি মঠের বহু শাখা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। 
একমাত্র পোপ ভিন্ন এই মঠের উপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ অধিকার ছিল না। 
ক্লুনির শাখা মঠগুলিতে কোন অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হতো! না ক্ুনির নির্দেশে 
সেগুলি পরিচালিত হতো । ব্লুনির প্রতিনিধিরা নিয়মিত সব মঠের কাজকর্ম 
পরিদর্শন করতেন। এইভাবে মঠ চালনায় একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় বাব! 
গড়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্লুনির অধীনে তিনশ’ মঠ ছিল । 

রুনির আন্দোলন কেবল মঠ সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিজ না। 
ক্লুনির অন্যাসীরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাই চার্চ তাদের মধ্য 
থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিশপ নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন! জোরেণে 
সর্বপ্রথম এই নীতি গৃহীত হয়। ক্লুনির সন্গযাসীদের প্রভাবেই চার্চের 
পুরোহিত বা যাজকদের ব্রহ্মচর্যসালন অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠে এরং বিভিন্ন 
পদে কেবলমাত্র নির্বাচিত যাজকদ্দের নিয়োগ করা হতে থাকে । এর ফলে 
চার্চের উপর রাজ! ও সামন্ত সর্দারচ্রে যে কতৃত্ব ছিল ভা ক্ষু্ন হওয়ার 
উপক্রম হলে! । একাদশ শতাব্দীতে প্রেটি ক্লুনির আদর্শ মেনে নেওয়ায় 
রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়। 

এই নতুন সংস্কার প্রবর্তনের ফলে চার্চের ছুর্নাতি দূর হয় এবং চার্চ 
আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে। চার্চ এর পর থেকে শুধু ধর্মের ব্যাপারে 
কতৃত্ব করেই নিশ্চুপ রইলে! না, রাজনীতি ইত্যাদি ধর্মে বাইরের 
ব্যাপারেও নেতৃত্ব দিতে চাইল । রাজ! ও সামস্তগণ তাতে বাধা দিয়েছিলেন । 
বিশপদের নিয়োগের সময় রাজ! বা তার অধীনস্থ কোন নামন্ত আনুষ্ঠানিক 
ভাবে তাদের হাতে একটি আর্ট বা ছোট ছড়ি তুলে দিয়ে দায়িহগ্ত্ত 
করভেন। এ ব্যবস্থাকে তার! নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অধিকারের 
প্রতীক বলে মনে করতেন। চার্চ এ রীতি তুলে দিতে চাওয়ায় যে 
বিবাদের স্থষ্টি হয় তাকে খমীয়ি দায়িত্ব অর্পণের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। 

ৰিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার প্রসার £ মধ্যযুগের শুরুতে ইউরোপে 
বিদ্যাচর্চার সুযোগ খুব কম ছিল। বিষ্যাচচায় সাধারণ মানুষের আগ্রহ 
তেমন বিশেষ ছিল না। লেখাপড়া শেখায় যাদের আগ্রহ ছিল তার! চার্চ 


৫২ হাতহাসে মধ্যযুগ 


অথবা মঠে যোগ দিত। চার্চ ও মঠই ছিল সে যুগের বিদ্যাচচার কেন্দ্র। 
একাদশ ও ছাদশ শতাব্দীতে মঠ ও চার্চের উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেন্দ্র। মঠগুজির 
সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে খ্যাতনামা শিক্ষক থাকলে দূর দৃরান্ত থেকে 
ছাত্র আসত ভার কাছে পাঠ নিতে । অপরপক্ষে খ্যাতনামা শিক্ষকরাও 
এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয় গিয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন'। ভ্রাত্্যমাণ 
অধ্যাপক ও ভ্রাম্যমাণ ছাত্রগণ__এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থা । 
পরবত্তিকালে মধ্যযুগে ধর্মশাস্ত্রের প্রধান কেন্্ররপে ফ্রান্সের প্যারিস, 
চিকিৎসা! বিদ্যার কেন্দ্ররপে দক্ষিণ ইতালির স্তালানোর, আইন চর্চার 
কেলরূপে উত্তর ইতালির বলোনা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে 
প্রথম অন্মফ্যোর্ভ ও কিছুকাল পরে কেন্ছিংজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
মধ্যযুগের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে শিক্ষকতা করে যে সব মনীষী বিশেষ 
খ্যাতিপাভ করেছিলেন, জার্মান দার্শনিক আ্যালবার্ট ম্যাগনাস-এর নাম 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ইনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিস 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের একজন অধ্যাপক । যে যুগের রীতি অন্তুযায়ী আযালবার্ট 
কেবল একটি বিষয়ে চর্চা না করে, বিভিন্ন বিষয়ে পারদশিতা লাভ করেন। 
যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা সবকিছু বিচার করাই ছিল তার স্বভাব । 
অ্যারিস্টটলের দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূ-তত্ব, প্রানিবিগ্ভা ও 
উদ্ভিদবিদ্য। সম্পর্কে তিনি মোট একুশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। মহাজ্ঞানী 
টমাস একুইনাস ছিলেন আ্যালবার্ট ম্যাগনাসের ছাত্র। ইতালির এক 
অভিজাত পরিবারে ভার জন্ম হয়। 
' প্রতিভার পরিচয় দেন। 


নিযুক্ত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববি্ালয়ের অধ্যাপক রবার্ট গ্রোগেটিস্ট 


সাহায্যে মাহয প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পারে। দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপর তার 
গবেষণা থেকেই পরবর্তী কালে চশমা, অনুবীকষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্বে 


মধ্যযুগে পশ্চিযী ইউরোপ ৫৩ 


মাবিষ্কার হয়েছিগ। ভূ-বি্ধ! ও যন্তরবিগ্তায়ও রোজার বেকনের অবদান 
ছিল। ফরাসী পণ্ডিত জ্যাবেঙ্গার্ড ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
বিখ্যাত অধ্যাপক। দর্শন ও তকবি্ভায় পারদরধিতার জন্য ছাত্রদের কাছে 
তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। মধ্যযুগে শিক্ষা দীক্ষা ল্যাটিন ভাষায় চলত। 
ইতালির কবি দাস্তে এই ভাষায় ভার অমর কাব্য ডিভাইন কমেডি রচন! 
করেন। ফরাসী দেশের দক্ষিণে ক্রবেদর নাইটরা! তাদের বীর গাথাগুলি 
কথ্য ভাষায় রচনা করেন। রাজা আর্থার ও তার সহচর রোল্যাণ্ড এবং 
শালেমান সম্পর্কে এই সব বীর গাথা রচিত হয়। ইংরাজ লেখক চলার 
ক্যাণ্টারবেরীর গল্প নামে বিখ্যাত উপন্যাস এই যুগে রচনা করেন। 
"মধ্যযুগে শিক্ষা-পরিচালনা পদ্ধতিঃ মধ্যযুগে কয়েকটি মনাস্টারী বা 
মঠ বিগ্াচর্চার জন্য, বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। দেশবিদ্শের বহু 
ছাত্র এসব স্থানে শিক্ষালাভ করতে আসত । এছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রেরা 
একত্রিত হয়েও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলেছিলেন। খ্যাতনাম! পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহিত্য, কলা, আইন, 
চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্তর থেকে পায়ে 
হেঁটে, বহু কষ্ট সহা করে এসব শিক্ষাকেন্দ্ে উপস্থিত হতেন। পাঁচ বছরের 
শিক্ষা শেষে ছাত্ররা ডিগ্রী পেতেন। যে-সব ছাত্র আরও তিন বছর 
পড়াশুনা করতেন, তীর! মাস্টার অব আস, উপাধি পেতেন। 
ুদ্রাযস্ত্রর তখনও আবিষ্কার হয় নি। তাই ছাপ! বইপত্রের অভাবে 
শিক্ষাগ্রহণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। ছাত্রের ভোর ছটা থেকে দশটা 
পর্যন্ত অধ্যাপকের" বক্তৃতা শুনত; তারপর বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করত। চামড়ার উপর লেখা কিছু কিছু পুথি বিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত হলেও, খুব কম ছাত্রই সেগুলি পড়বার সুযোগ পেত। 
অধ্যাপকের বক্তৃতার উপরেই ছাত্রদের সবতোভাবে নির্ভর করতে হতো । 
অবশ্ত এতে ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির চর্চা ও চিন্তা করার অভ্যাস হতো। 
তখনকার শহরগুলিতে বিদেশীদের কোন রকম অধিকার দেওয়। হতে 
না। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা পরস্পরকে সাহায্য করবার 


6৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


জস্য এক একটি সঙ্ব বা সমিতি গড়ে তুলতেন। ছাত্ররা একই রকম পোশাক 
পরত এবং নিজেকে বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে গৌরব বোধ করত। 
এর ফলে তাদের মধ্যে একতবোধ এসেছিল। সাধারণতঃ ছাত্রদের 
সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। কিন্তু শহরের সোকদের সঙ্গে 
ছাত্রদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। শৃঙ্খল! ও সামাজিক দায়িত্বের 
অতাবেই এগুলি ঘটত বলে মনে হয়। 


”৪*০৪কাদপঞজ)০.০৬ 


১. শালে মানের ক্ষমতায় আধঞ্ঠান_-৭৭১ খণ্টাব্দ । 


২. শালেমান কর্তৃক পাব রোমান সাম্রাজ্যের প্নরদদ্ধার-_-৮০০ খ্‌ল্টাব্দ ॥ 
9. শালে‘মানের আঁভষেক উৎসব - ৮০০ খ্‌ণ্টাব্দ । 


- অনুশালনা 


হটে + + ক (EE 


শালেমান কোন: বংশে জন্মগ্রহণ কহেন? 

পারত রোমান সাম্রাজ্য কে পনরুচ্ধার করেন? 

খৃঙ্টানদের গ্রধান ধমগংর;কে কি বলে? 

কত খনণ্টাব্দে শালেমান এর আভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ? 
শালেমান কোথায় রাজধানণ স্হাপন করেছিলেন? 
আযালকুইন কে ছিলেন ? 
কাঁধ বাঁরফেদ কেন: মঠে বাস করতেন? 

বেনোডক্ট কে ছিলেন? 
"৪. প্কুইলেস মঠ কে প্রতিষ্ঠা কয়োছলেন ? 
কলির মঠ কে কত খ্‌ষ্টাব্দে প্রাতঙ্ঠা করোঁছলেন ? 


নত নাকী ৮৫1 


৯ শালেমান কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? কত খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্লাক্ষদেয 
রাজাহন? . 


[১+২] 
২. শার্সেমানের দোহক গঠন কেমন ছিল? [৩] 
৩. শালেমান 1ক ভাবে জব্বাড' রাজ্য অধিকার করেছিলেন? le] 


গলি ০ ০2 y 


উদ 


মধ্যযুগে পশ্চিমী ইউরোপ -৫6 
রোল্যাপ্ড কে ছিলেন? তাঁর বারদ্ব কান সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১+২] 


8. 

৫. শার্লেমানের আঁভষেক কাহন? সংক্ষেপে আলোচনা কর । [৩] 

৬. শার্লেমানের বিদ্যাচর্চা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

৭. শালেমানের সঙ্গে পোপের সম্পর্ক কেমন ছিল ? 

৮. ন শা নো না ভাগ বরা হয়েছিল । 
[৩ 

৯. সন্ন্যাসীদের প্রাত বেনোডন্টের নির্দেশ কি ছিল? [৩] 


[রডনজকভল > ৮ ঞ% কক কক ক (ন) 


১. পাঁবত্র রোমান সামাজ্য বলতে কি বুঝায়? ক ভাবে এবং কেন এই সাম্রাজ্য 


স্হাপন করা হয়োছল ? [৪+€] 
২. পোপের সঙ্গে শালে'মানের সম্পর্ক কেমন ছিল? [১] 
৩. শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্রাট শালেমান কি ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করোছলেন ? [৯] 
8. খজ্টায় মঠে সন্ন্যাসী ও সন্ব্যাসনীরা কি ভাবে জীবনযাপন করতেন, তার 
বর্ণনা দাও। তি 


€. সেপ্ট বেনোডন্রের নিয়মাবলী মঠের জীবনযান্রায় ক পাঁরবর্তন এনোছল ? [৯] 
ইউরোপাঁয় মঠগহীলর সংস্কারের প্রয়োজন হয়োছল কেন? রুদীন মঠের 


@ 


সংস্কার পাঁরকম্পনা বর্ণনা কর । [৪4৫] 
*9. ভ্ঞানচচর্চায় মঠের ভূমকা ক ছিল? চার্চের উপর রুহানর সং্কার 
আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা কর। [৪4৫] 
৮. দ্বাদশ শতাব্দীতে কি ভাবে িশ্বাবদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়? এই সব 
বষ্বাবদ্যালয়ে ছাত্রদের জীবনধারা বর্ণনা কর । [৪+] 
[বিয়সুক্ৰ জন্ম >------------------ 
শ্‌নাচ্হান পর্ণ কর £ 
ক. _--__খজ্টাব্দে মাঘ পাঁচশ বছর বয়সে ফ্লাঙ্কদের রাজা হলেন শালেমান ? 


খ জার্মানির __-- শহরে শালেমান নতুন রাজধানী প্রীতচ্ঠা করেন । গ. ইউরোপের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁণ্ডত _--_ছলেন শার্লেমানের প্রধান পরামর্শদাতা ও সভাপাণ্ডত। 
ঘ. খক্টান জগতের প্রধান ছিলেন __ | ও. _-- প্রীতাচ্ঠিত রান মঠের উপর 
= চাড়া আর কারও নিয়ন্্ণ ছিল না। 


রোমান সাআ্রাঞ্যের পতনের পর ইউরোপের সর্বত্র এক অরাজকতার যুগ 
নেমে আমে । বেশ কয়েক-শ" বছর ধরে এই অবস্থা চলতে থাকে । এই সময় 
‘জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। শার্লেমান পবিত্র 
রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করে ইউরোপে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যে চেষ্টা 
করেছিলেন, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিফল হওয়ার উপক্রম হয়। 
শার্লেমানের উত্তুরাধিকারীদের মধ্যে কেউ তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে 
'না পারায় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আবার গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। 
নর্স, ম্যাগিয়ার, শ্লাভ প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ইউরোপে সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের সর্বত্র 
অরাগ্কতা। দেখা দেয় অত্যাচার ও উৎগীড়নে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টের 
স্বীমা থাকে না। এই অসহনীয় অবস্থা! থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সাধারণ 
লোক ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় খু'জতে থাকে । এই ক্ষমতাবান লোকেরাই 
ছিলেন দেশের জমিদার শ্রেণী। এ'রাই একদা রাঞ্রকীয় কর্মচারীদের 
সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দূর্বল করেছিলেন, আবার এরাই বর্ধর 
জাতিসমূহের আক্রমণ থেকে 'উরোপকে রক্ষায় প্রয়াপী হয়েছিলেন । 
গৌরবহীন ছুর্ঘ রাজাদের পরি তে এই জমিদারগণের নেতৃত্বে ইউরোপে 
জনগণের মধ্যে অর্থ নৈতিক, রা 'নতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । 
এই নতুন ব্যবস্থাই হলো সান প্রথা। এই প্রথা ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে 
১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে [বকাশল ভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকে জাতীয় 
রাষট্রমূহের উৎপত্তি হওয়ায় সামন্ত-প্রথা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। 

সামস্ত-প্রথার বৈশিষ্ট্য £ নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের 


মধ্যযৃগে ইউরোপে সামন্ততন্ম 6৭ 


অধিকাংশ দেশে সামন্তপ্রথার সাধারণ লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকলেও 
প্রত্যেক দেশে এর নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ছিল । ফরাসী দেশে এই প্রথার পূর্ণাঙ্গ 
বিকাশ ঘটে এবং সেখান থেকে ইতালি ও জার্মানিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। 
তবুও ফ্রান্সের সামন্তপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি কিংবা জার্মানিতে এই প্রথার 
বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। কোন দেশে সামান্তপ্রথা প্রচলিত থাকলেও 
সেখানকার সব জমি বা প্রত্যেকটি অধিবাসী যে এই প্রথার অধীন ছিল তা 
সঠিকভাবে বলা যায় না। ফ্রান্স ও জার্মানির কোন কোন জমির মালিকরা 
সামন্ত বিশেষের প্রজা ছিলেন না। তা ছাড়া ইংলণ্ড, সিসিলি প্রভৃতি দেশে 
অন্য দেশের অনুকরণে যে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়েছিল তারও নিজস্ব 


রূপ ছিল । 


সামস্ত-প্রথার রাজনৈতিক লক্ষণ : রাজনৈতিক দিক ' দিয়ে বিচাঁর' 
করলে সামন্ত প্রথাকে বলতে হয় মধ্যযুগের ম্বাভাবিক শাসনপদ্ধতি। 
জমির মালিকানার. সঙ্গে শাসন ক্ষমতার অবিচ্ছেগ্ সম্পর্কই এর বিশেষত্ব। 
রাজা পূর্বে যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সামন্ত প্রথা প্রবর্তনের 
পর সামন্ত অর্থাৎ বড় বড় জমিদারগণ তার অধিকারী হন। কোন কোন 
সময়ে রাঁজকর্মচারী জোর করে শাসনক্ষমতা দখল করতেন এবং অসহায় 
রাজ তা স্বীকার করে নিতেন। আবার অনেক সময় রাজ! নিজের অক্ষমতা 
বুঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের 
আরও একটি কারণ ছিল বহিঃশক্রর আক্রমণ। এই আক্রমণে দিশেহারা! 
গ্রজাগণ রাজশক্তির সাহায্য না পেয়ে. নিজেদের পছন্দমত নেত নির্বাচন 
করত এবং তারই পরামর্শ মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করত। এই নেতাই 
রাজার স্বীকৃতি পেয়ে সামন্তরূপে গণ্য হতেন। এইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ফলে সারাদেশে ছোট ছোট অসংখ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। 
সামন্তদের হাতে রাজনৈতিক দায়িত্ব তুলে দেবার পর রাজ তার স্থায়ী 
সৈন্যদল ভেঙ্গে দিতেন। দেশরক্ষ! বা অন্য প্রয়োজনে তিনি সামজ্তদের 
আদেশ কর! মাত্র তাঁর! সৈম্যসহ উপস্থিত হতে বাধ্য ছিজেন। সামন্তরা 
আবার তাদের অধীন প্রজাদের মারফত- সৈম্তসংগ্রহ করতেন। পরবর্তিকালে 


৮ ইাঁতহাসে মধ্যযুগ 


সামরিক দায়িত্বপালনের পরিবর্তে অর্থদান রীতি প্রচলিত ' য়েছিল। 
ইংলণ্ডে একে বল। হতো! স্কুটেজ ৷ 

রাজা তার রাজনৈতিক ক্ষমত! সামন্ত বা! জমিদারদের হাতে সমর্পণ 
করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আইন ও বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত 
নিয়ামক । সামস্তদের চেয়ে অনেক কম জমির মালিক হয়েও তিনি ছিলেন 
তাদের প্রভু । 

সামন্ত-প্রথার সামাঙ্জিক লক্ষণ ঃ সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিদম্পর্কই ছিল 
সামন্ত প্রথার মূল কথা । জমির মালিকানা নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের 
এই সম্পর্ক গড়ে উঠতো। জমি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে দাতা ও গ্রহীতার 
মধ্যে এক ধরনের চুক্তি হতো ।_ এই চুক্তি অনুযায়ী দাতা হতেন প্রভু এবং 
যিনি জমি পেতেন তিনি হতেন প্রজা । মধ্যযুগে দেশের সমস্ত জমির 
মালিক ছিলেন রাজা। তিনি তার বিশ্বাসী লোকজনদের মধ্য এ জমি 
বিলি করতেন এবং প্রয়োজনের সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন। 
এদের বলা হত মৃধ্য প্রজ!। ডিউক, কাউন্ট প্রভৃতি ছিল মুখ্য প্রজাদের 
উপাধি। রাজার দেওয়। জমি মুখ্য প্রজারা আবার তাদের মনোমত 
লোকের মধ্যে বিলি করে দিতেন। এর! মধ্য প্রজা বলে অভিহিত হতেন। ' 

এইভাবে ধাপে ধাপে জমির. মালিকানা ও ভোগ দখলের বিষয়টি 
রাজার স্তর থেকে শুরু করে ক্রমেই নিচের স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতো । 
প্রতিটি স্তরের মালিক ও ভোগ দখলকারীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে বোঝাপড়া 
ও চুক্তি হতো সেটাই ধাপে ধাপে বিন্যস্ত হয়ে এক জটিল ও পারস্পরিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলে । 

সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রভু ও প্রজার পারস্পরিক 
নির্ভরতা । জমি লাভের সময় প্রজা তার প্রভুর প্রতি অনুগত থাকার শপথ 

নিত এবং নিজের সমস্ত শক্তি প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করত। 


প্রভুও বিপদে আপদে প্রজাকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিতেন । 
দায়িত্ব ছিল প্রভু ও প্রজা উভয়ের ৷ 


অপরপক্ষে 
চুক্তিরক্ষার 


একপক্ষ চুক্তি অমান্য করলে 
অপরপক্ষ তার দায় থেকে যুক্তি পেতেন। সামন্ত প্রজার প্রভুর প্রতি 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামশ্ুতল্্ ৫৯ 


নানারকম দায়িত্ব ছিল। তাকে সামন্ত প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ 
করতে হতো । অপরাধীর বিচারকালে প্রভুর নির্দেশ মত উপস্থিত থেকে 
তাকে পরামর্শ দিতে হতো । যে কোন ব্যয়বহুল কাজে প্রতুকে অর্থ সাহায্য 
করা প্রজার অবশ্য কর্তব্য ছিল। পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্য 
পুত্রকে সামন্ত প্রভুর অন্থমতি নিতে হতো। এর জন্য প্রতু অর্থ আদায় 
করতেন। কোন প্রজার মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক 
থাকত অভিভাবক হিসেবে প্রভু তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করতেন ও সম্পত্তির 
আয় ভোগ করতেন। মৃত প্রজার সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার অধিকারী 
ছিলেন প্রভু । কোন প্রজা নিজের : ইচ্ছা মত বিবাহ করতে চাইলে 
প্রভৃকে পরিমিত অর্থ দিয়ে অনুমতি নিতে হতো । 

সামন্ত প্রথার গুরুত্বঃ ইউরোপে রাজনৈতিক সংকটের দিনে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই প্রথার উন্তব হয়েছিল এবং অশাস্ত যুগকে শীস্ত করতে 
এর সাফল্য সর্ধজনম্বীকৃত। এই প্রথার প্রভাবে অরাজকতা থেকে 
শৃঙ্খলা, শক্তি উন্মাদনা! থেকে ন্যায় বিচার এবং আনুগত্য থেকে সম্মানের 
উদ্ভব হয়েছিল । রাজার সামস্তদের দরবারে জুরীর মাধ্যমে বিচার এবং 
আইনের বিচারে ধন প্রাণ রক্ষার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। মানুষের 
ব্যক্তিম্বাধীনতা ও গঠনমূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে সামন্তপ্রথা পরবর্তি- 
কালে ব্যক্তিত্বের মর্ধাদ। প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল । 

সামন্ত দুর্গ : সামন্ত প্রথার যুগে ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। 
এই যুদ্ধকে সামস্তগণ বলতেন “অধিকার রক্ষার যুদ্ধ!” যুদ্ধকালে প্রবল শক্তির 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ তৈরি করা হতো। এগুলি তৈরি হতো 
ভূমিদাসদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে কোন পাহাড়ের উপরে কিংবা! বেশ উচু 
জায়গায়। সামস্তরা! তাদের সৈন্য-সামস্ত নিয়ে এ দুর্গে বাস করতেন। গোড়ার 
দিকে দুর্গ তৈরি কর! হতে! গাছের বড় বড় গুড়ি দিয়ে। পরে পাথরের দুর্গ 
তৈরি আরম্ভ হয়। দু্গগুলি খুবই সুরক্ষিত থাকভ। এর ভিতরে সহজে 
প্রবেশ কিংবা আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল না। দুর্গের চারিদিকে খনন 
কর৷ হতো গভীর পরিখা বা খাল। ঝুলন্ত একটি সেতুর সাহায্যে দুর্গ থেকে 
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বাইরে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজন মত সেতুটি ভুলে নেওয়া যেত। 
দুর্গ ঘিরে থাকত আট থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া পাচিল। পরিখা ও পীচিল 
অতিক্রম করে দুর্গে প্রবেশ করা এক কথায় অসম্ভব ছিল। দুর্গের ভিতরে 
সৈন্যরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতো। দুর্গ ছিল সামস্তদের কর্মকেন্দ্র 


সামন্ত দূর্গ 


এখানে ছিল তদের বিচারালয় এবং আয়ব্যয়ের হিসাব ও যাবতীয় তথ্য 
সংস্করণের ব্যবস্থা । 


বর্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহীর ভূমিকা ঃ 
সৈনিকের বিশেষ ভূমিক! ছিল। সামন্ত 
অশ্বারোহী । অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করত তরবারি ও লম্বা ধরনের 
বর্শ।। শক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে যুগে অশ্বারোহী এবং 


মধ্যযুগের যুদ্ধে অশ্বারোহী 
প্রভু ও যোদ্ধারা সাধারণত ছিলেন 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততদ্ত ৬৯ 


অশ্বের প্রধান প্রধান অঙ্গ বর্ম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো । চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
শতকে সর্বাঙ্গ ঢাকা লোহার বর্ম পরার রীতি প্রচলিত হয়। বন্দুক ও 
বিক্ফোরক আবিষ্কৃত হওয়ার আগে বর্মপর! অশ্বারোহী যোদ্ধাদের কৃতিত্বেই 
যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত। তৃকঁদের হাত থেকে কনস্টান্টিনোপল রক্ষায় 
এবং ধর্মযুদ্ধে ইউরোগীয় অশ্বারোহী যোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । 

সাষস্তভাল্তিক যুগে জীবনযাত্রা : সামস্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা খুবই 
অনাডম্বর ছিল। পূর্বের উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছিল । পথবাট হয়েছিল 
বিপদসংকুল, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রদারলাভ করতে পারেনি ॥ 
তাই সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা এক একটি গ্রামীণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । গ্রামগ্চলি ছিল কৃষ্প্রধান। এখানে পশুপালনের অস্থৃবিধ$ 
ছিল না। আপেল, নাসপাতি, চেরী ইত্যাদি ফলের চাষ হতো! । 

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আদ সচ্ছল ছিল না। সামন্ত প্রভুদেরু 
জীবনযাত্রাও ছিল অনাড়ম্বর। এরা পশষের মোটা পোশাক পরতেন । 

সামন্ত প্রভুরা ঘরে আসবাব-পত্র রাখ! পছন্দ করত না। গোয়ার জঙ্ট 
কাঠের তৈরি উচু একখান! খাট, কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার ও সিন্দুক ছিঙ্গ 
প্রধান আসবাব-পত্র। 

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পাওয়। না গেলেও অপর্যাপ্ত খান মধ্যযুগে পাওয়া 
যেত। খাগ্যদামগ্রী সাধারণ ভাবে রন্ধন কর! হতো ' ধর্মযুদ্ধের পর মশলা! 
যোগে খাগ্সামগ্রী সুস্বাদু করার ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ যে সব সবঙ্তি 
ব্যবহার করা হতো৷ তাদের মধ্যে বাধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি ও 
ওলকপি ছিল উল্লেখযোগ্য । : ফলের মধ্যে আপেল, নাসপাতি ও চেরী৷ 
ফলের প্রচলন ছিল । খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল মাংস ও মীছ। 

রাত্রে একমাত্র আলো জ্বলতে! ধনীদের ঘরে। মোমবাতির ব্যবহার 
বিলানিত! বলে মনে কর! হতে! | মানুষের জীবনে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ: 
স্যোগ ছিলনা । অভিজাত সামস্তদের নিয়মিত ভাবে শিকারে যাওয়। ও 
নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করাই ছিল জীবনের অঙ্গ । j 

সামন্ত প্রভুর মানুষের শিক্ষ'-দীক্ষ! ব| বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে দৈহিক শক্তিকে 

ম. ই._৫ 


ডং ইাঁতহাসে মধ্যযৃগ 
বেশী দশ্মান করতেন। সামন্তদের মধো অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর | সুতরাং 
সামন্ত দুর্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অত্যন্ত নিচু মানের । এদের 
পরিচয়ের একমাত্র ভিত্তি ছিল বংশ্গৌরব, আর পূর্বপুরুষের সামরিক 
কৃতিত্ব ।। | 
শিস্যালরি বা নাইট প্রথ। £ ‘শিভ্যালরি’ শব্দের যূল অর্থ অশ্বারোহীর 
দল। সামন্ত প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল শিভ্যালরি নামক বিশেষ 
আচরণবিধি। ধারা এই বিধি ভালভাবে আয়ত্ত করতেন তাঁরা নাইট 
উপাধি পেতেন। নাইট হওয়। সে যুগে বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল। 
সামস্ততাস্ত্িক সমাজে প্রথম 
জীবনে সম্্রাস্ত-বংশীয় ছেলের! 
কোন বীর বা যোদ্ধার সঙ্গে 
ঘুরে বেড়ীত। এই বালক 
ভৃত্য বা “পেজ' বড় হয়ে 
“স্কোয়ার' হতো ও যুদ্ধবিদ্ভা 
শিক্ষা করতো । লেখাপড়। 
তেমন ন! শিখলেও ঘোড়ায় 
চড়া, শিকার কৌশল ও অস্ত্রের 
ব্যবহার এবং দেহ ও মনের 
সাহস অর্জন ইত্যাদি ছিল, 
শিক্ষার অবশ্য বিষয়। 
শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিষ্টাচার 
শিখতে হতো। তারপর 
উপধুক্ত বিবেচিত হলে রাজা বা কোন বীর তাদের নাইট উপাধিতে ভূষিত 
করতেন। নাইট হতে গেলে আগ্ের দিন উপবাসী থেকে দেহ মন শুদ্ধ করে 
তরবারি হাতে নিয়ে প্রার্থনা করতে হতো৷। তারপর পৃষ্ঠপোষক রাজ! বা 
অন্ত কোন সন্তান্ত ব্যক্তি প্রার্থীর কাধে তরবারির উল্টো দিক দিয়ে মৃদু আঘাত 
করে তাকে নাইট বলে সম্বোধন করলেই সে/নাইটের স্বীকৃতি পেত। 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততঙ্্ ৬ণ্ড 


নাইট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হৃতো এবং 
দায়িত্ব পালনে কতকগুলি অঙ্গীকার করতে হৃতো। নাইটের প্রধান ধর্ম ছিল 
সর্বদ। সত্য কথা বলা, ছুঃস্থ ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করা, নারী- 
জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শত্রুর নিকট নতি স্বীকার না করা । এই 
সব রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে এক কথায় বল! হয় শিভ্যালরী । কোন 
নাইটের চরিত্রে শিল্যালরির অভাব দেখলে সকলেই তাকে নিন্দা করত । 
নাইটদের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত । মীমাংসা হতে যুদ্ধের মাধ্যমে । 
উরবাদোর কবিগণ £ সে যুগের বীরধর্মের গৌরবের কথা ও আদর্শবান 
নাইটদের শৌর্যবীর্ষের গল্প খুবই জনপ্রিয় ছিল। দেশবিদেশের চারণ কবিরা 
বীরত্বপূর্ণ উপকথ| অবলম্বন করে গান রচনা করত ও তা গেয়ে বেড়াত। 
"খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে ত্ৰয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ফ্ৰান্স, উত্তর স্পেন 
এবং উত্তর ইতালিতে এই শ্রেণীর চারণ কবি আবিভূতি হয়েছিলেন। এরা 
উবাদোর নামে পরিচিত ছিলেন। ট্রবাদোর কবিদের আর একটি প্রিয় 
বিষয়বস্তু ছিল নারীর মর্যাদা ও মহিম! । কবির! সৌন্দর্য, মহত্ব ও কমনীয়তার 
প্রাতিমূৃতিরপে আদর্শ নারী কল্পনা করতেন এবং তীর মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ 
বিসজ ন দিতে নাইটদের উদ্ধদ্ধ করতেন। মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় 
দ্র শতাব্দীর ইতিহাসে চারশ’ ট্র,বাদোর পরিবার খ্যাতি অজ ন করেছিলেন । 
ম্যানর পদ্ধতিঃ কোন সামন্ত প্রভুর অধীন এক একটি গ্রাম বা 
গ্রামাঞ্চলকে বল! হতে ম্যানর। কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়ে ম্যানরগুলি 
ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । তাই ম্যানরকে সামন্ততান্ত্রিক শীসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় 
সংগঠন বল! যায়। আসলে সামস্ততন্্র ও ম্যানর ব্যবস্থা একই এঁত্হাসিক 
কারণে গড়ে উঠে। ভূঁ-সম্পত্তির মালিকানাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের সমাজে 
যে অভিজাত সামন্তশ্রেণী গড়ে উঠে, তাদের জমি-জায়গা চাষ করানোর 
তাগিদ থেকেই ম্যানর ব্যবস্থার জন্ম হয়। সুতরাং মধ্যযুগের সমাজে যে 
রাজনৈতিক কাঠামো সামন্ততন্্র নামে পরিচিত, তারই অর্থ নৈতিক রূপটির 
নাম ম্যানর ব্যবস্থা । 
একই সামন্ত প্রভুর অধীনে বহু ম্যানর থাকত। ম্যানরের প্রায় মধাস্থলে 


৬৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ | 
থাকত সামন্ত প্রভুর বাসভবন বা প্রাসাদ ছূর্গ। এঁকে বলা! হতে! ম্যানর 
হাউস। প্রতি ম্যানরে একটি করে গিজ৭ এবং ধর্মযাজকদের থাকবার জন্য 


বাড়ি থাকত। ম্যানরে কৃষক ও কারিগরদের থাকবার জন্য সারি সারি 


কুটার থাকত। ম্যানরে কৃষি ও অনাবাদী জমি, পশুচারণ ক্ষেত্র ও বনভূমি 
থাকত। 


২ ক 
ই YAN 
৯৯৫ 


বলপ্রয়োগে অধিকৃত কিংবা রাজার হেচ্ছায় দেওয়া! জমিতে চাষ আবাদের 
দ্বার ফদল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমি চাষ করা হতো! সমবায় 
ভিত্তিতে এবং যারা চাষ করত তাঁরা সামস্তের অধীনে ভূমিদীদ ব! প্রজা বলে 
গণ্য হতো । এক বা একাধিক গ্রামকে নিয়ে স্থরক্ষিত করে ম্যানর বা থামার 
তৈরি হতে|। এক একটি ম্যানরে ন’শে| থেকে ছ' হাজার একর পর্যন্ত চাষের 
জমি থাকত। জমিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে এককালীন ছু'ভাগ জমিতে 
চাষ হতো। আর এক ভাগ পতিত রাখা হতো। পরের বছর পতিত জমিতে 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামজ্ততন্ত ৬ 


চাষ করে অন্য ভাগ ফেলে রাখা হতো। এতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী 
হতো এবং উর্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকত। 

ম্যানরের কাজ £ সমবায় ভিত্তিতে শস্ত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
ম্যানরে উৎপন্ন কর! হতে! ৷ চাষীরা একসঙ্গে জমিতে লাঙ্গল দিত, বীজ বুনত 
ও ফসল কাটত। সে যুগের লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র ছিল অনুন্নত এবং 
বলদগুলি ছিল খুবই কৃশ। একসঙ্গে অনেকগুলি বলদের সাহায্য ছাড়া শক্ত 
পাথুরে জমি চাষ কর! সম্ভব ছিল না। একক ভাবে কোন চাষী চাষ-আবাদ 
করতে পারত না। প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্রের এক বা একাধিক খণ্ডের মালিক 
ছিল প্রত্যেক চাষী ৷ বাঁধের দ্বারা জমির সীমানা নির্দেশ করা হতে|। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীদের জমির পাশেই থাকত সামন্তপ্রভুর খাস জমি । 
চাষীদের বিন! বেতনে প্রভুর এই জমি চাষ করে দিতে হতো৷। আবার ফদল 
কাটার মরশুমে চাষীদের অতিরিক্ত সময় প্রভুর জন্য খাটতে হতো । 

ম্যানয়ের প্রশাসনিক ব্যবদ্থা ঃ ম্যানর ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র। সামন্তগণ রাজশক্কির কাছ থেকে শাসন-ক্ষমত। 
লাভ করে ছূর্গপ্রানাদে বাস করতেন। যাঁদের দুর্গ ছিল না৷ ম্যানরই ছিল 
ভাদের বাসস্থান। ম্যানরের কৃষিকাজ পরিচালনা! ছাড়া, প্রজীদের অভাব 
অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করার জন্য তারা সেখানেই এক ধরনের 
প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন। এইজন্য তার! স্ট;য়ার্ড, বেলিফ প্রভৃতি কর্মচারী 
নিয়োগ করতেন।, ম্যানরের অন্যান্ত কর্মচারীদের মধ্যে ‘সুপারভাইজার’ 
ছিলেন প্রধান পরিদর্শক । হেওয়ার্ড নামক কর্মচারিগণ পশুপাখীর উপত্রবে 
যাতে শস্য নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। সমস্ত প্রজাদের নিয়ে 
ম্যানরের হলঘরে, গ্রাম্য চার্চবাড়িতে অথবা খোলা জায়গায় গাছের নীচে 
বিচার সভা! বসত। লিখিত আইন না থাকলেও প্রচলিত প্রথ! ও উপস্থিত 
ব্যক্তিদের বিবেচনা অনুযায়ী বিচার করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান করা হতে৷ 
পরবণ্তিকালে প্রচলিত প্রথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে আইনের রূপ দেওয়া হয়। 
এই আইন প্রত্যেককেই মেনে চলতে হতো! । বিচার কালে জরিমান! হিসেবে 
যে অর্থ আদায় হতো, তা ছিল সামন্তপ্রতুর প্রাপ্য । 


&৬ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


ম্যানরের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা £ কৃষক প্রজাদের দিয়ে চাষ-আবাদের 
মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন করাই ছিল ম্যানরের প্রধান কাজ। জীবন- 
ধারণের উপযোগী প্রায় সব জিনিসই ম্যানরের ভিতরে উৎপন্ন হতো। 
ম্যানরে উৎপন্ন বাড়তি খাদ্যশস্ত বাজারে বিক্রয় করা! হতে! । ম্যানরবাসী 
গ্রীলোকেরা পশম রং করত এবং তাতে কাপড় বুনত। পুরুষেরা চামড়া দিয়ে 
জুতো, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি তৈরি করত। ম্যণনরের ভিতরে থাকত গম 
কল, রুটি তৈরীর কারখান! ও পানীয় তৈরীর ব্যবস্থা । এই সব কল- 
কারখানার মালিক ছিল সামস্তপ্রভু । প্রত্যেক ম্যানরবামকেই এ কলে 
তৈরী জিনিস অবশ্যই ব্যবহার করভে হতো । 'অন্তথায় শাস্তি বিধানের 
ব্যবস্থা হতো। :. 

ম্যানর পদ্ধতিতে চাষীদের অবস্থা'ঃ এক একটি ম্যানরে চাষীদের 
অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন, (১) তাদের ব্যক্তিগত 
মর্যাদা! এবং (২) তাদের জমির অধিকার। ভূমিদাঁদগণ উত্তরাধিকার স্বত্রে 
জমির বন্দোবস্ত পেত, এবং কোন ভূমিদাসের সন্তান ভূমিদাসরপেই জন্মগ্রহণ 
করত ভূমিদাস ও যুক্ত ভ্রীলোকের মধ্যে বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ 
করত সেও ভূমিদাস হতো! । তবে এরূপ বিবাহে পুরুষের মর্ধাদ। খানিকটা! 
বৃদ্ধি পেত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভূমিদাসগণ কোন অংশেই ক্রোতদাসের 
চেয়ে উন্নত ছিল না। আইনতঃ তার! ছিল প্রভুর সম্পন্তি। তাঁরা কোন 
সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। তাদের ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রয় করা 
যেত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রত্যেকের মূল্য একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার মূল্য 
অপেক্ষা বেশী ছিল না। আইন তাদের ব্যক্তিরপে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। 
কোন ভূমিদাস তার ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারত না। এমন কি, এক 
ম্যানস থেকে অন্য ম্যানরে যাওয়। নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দীর রীতিনীতি, 
ভূমিদাসদের স্বাধীনতা অভাবনীয় রূপে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করেছিল। 

কঠোর সামন্ত নীতি অনুসারে নামস্ত প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে ভূমিদাসদের 
উপর নানারকম কর ধার্য করা হতে। স্থানীয় প্রথা অনুসারে করের পরিমাণ 
নির্ধারিত হতো, এবং টাক! বা ফললের দ্বারা তা পরিশোধ কর! যেত। প্রভুর 
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প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক প্রজাকেই ক্যাপিটেশন নামক কর 
দিতে হতো। এছাড়া টেইলি নামক সম্পত্তি কর, হেরিয়েট নামক 
উত্তরাধিকার কর প্রজাদের দিতে হতো । তাছাড়া প্রধান প্রধান উৎসবগুঙ্গির 
সময়ও ভূমদাসদের কিছু কিছু অর্থ রীতি অনুসারে দিতে হতো। শন্ত চূৰ্ণ 
বরবার যন্ত্র, রুটি সঁযাকবার যন্ত্র, মন্ত প্রস্তুত করবার ভাটি, গ্রাম্য কূপ প্রভৃতি 
ব্যবহার করবার জন্য ভূমিদাসদের সামন্তপ্রতুকে 'ব্যানাজিটিজ' নামক 
কর দিতে হতো। সেতু ও রাস্তা ব্যবহার করবার জন্য সামন্তপ্রভু 
ভূমিদাসদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। এছাড়া সামন্তপ্রহুর মন্ত 
বিক্রয়ের একচেটিয়। অধিকার ছিল, এবং কৃষকদের দেই মদ্য বাধ্যতামূলক 
ভাবে কিনতে হতো। -সামন্তপ্রভুর মত চার্চকেও নানারকম কর দিতে হতো । 
ভিথজ নামক ধর্মকর এবং 'মরচুয়ারি' নামক সৎকার কর এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । f 
. পুরুষ প্রাণের বিবাহ এবং স্্রী-প্রজাদের বিবাহের পর অন্য ম্যানরে 
যোগদানের অনুমতির বিনিময়ে লামন্তপ্রভু তাদের নিকট থেকে বিশেষ কর 
আদায় করতেন। 
দুর্গে সামন্তদের জীবনযাত্রা £ ধনী সামস্তদের অনেকের দুর্গ থাকলেও 
অপেক্ষাকৃত গরীবদের মত তারাও ম্যানর বাড়িতে বাস করতেন। এজন্য 
ম্যানর বাড়িকে যথাসস্তব সুরক্ষিত ও আরামদায়ক করে তোল! হতো । ত 
সত্বেও আধুনিক যুগের সাধারণ জীবনযাত্রার মানের তুলনায়ও তাদের ম্যানর 
জীবনকে অতি কষ্টকর বলে মনে হয়। ম্যানর বাড়ি তৈরি হতো কোন উচু 
জায়গ। বা! টিলার উপর সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় । এতে তিনটি তল! 
থাকত। সবচেয়ে নীচের তলায় বাসনপত্র খাছ ও পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি 
রাখা হতো। সামন্তদের শোয়ার ঘর, বৈঠকথান৷ প্রভৃতি থাকত দোতলায় ৷ 
দোতলা ও তিনতলায় একটি করে রান্নাঘর থাকত! ছোটদের জন্য আলাদা 
স্বর থাকত। কেউ আসলে বসবার জন্য একটি অভ্যর্থনা কক্ষ থাকত। এই 
ঘর সামন্তপ্রভু ও তার পরিবারের সকলের প্রার্থনার জন্যও ব্যবহার কর! 


স্থতো ৷ আসবাব-পত্রের বিশেষ বাহুল্য ছিল ন! ৷ একটি টেবিল, কয়েকথানি 


৪৮ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


চেয়ার অথবা বেঞ্চি দিয়ে হলর সাজানে। হতো৷ | তৈজসপত্র বলতে ছি 
কিছু পিতলের বাসন, বাতিদান, হাড়ি-কড়াই ইত্যাদি। ম্যানর বাড়ির 
কাছেই থাকত. গ্রাম্যচার্চ। ম্যানরের ভিতর কেবল এই দুটিই ছিল 
পাকা বাড়ি । 

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ £ সামাজিক দিক দিয়ে ম্যানরবাসীদের তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__অভিজাত, যাজক ও প্রজ। ৷ সামন্তপ্রভু ও তার 
পরিবারের লোকের! অভিজ্জাত শ্রেণীর অন্তভুক্তি ছিলেন। ম্যানরের মালিক 
হিসেবে সামন্ত প্রভু সব রকমের সুখ-স্থুবিধা ভোগ করতেন। তিনি ছিলেন 
সর্বময় কর্তা এবং বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী । ম্যানরের সঙ্গে যে 
চার্চ থাকত, তার যাজকগণও নান! রকমের স্থখভোগ করতেন। মর্যাদার 
দিক দিয়ে তারাও ছিলেন সম্মানিত । কৃষক ও শ্রমিক প্রজার ছিল সংখ্যায় 


রে A 

1 

মি 
সামন্ততাল্পিক যুগে তিন সম্প্রদায়__যাজক, আভজাত ও প্রজা 

অনেক । সমাজে তার! ছিল অবহেলিত, শোষিত ও নির্ধাতিত। সামাজিক 

দিক দিয়েও এদের স্থান ছিল সকলের নীচে। . জীবনযাত্রার মানের বিচারে 

অভিজাতগণের সঙ্গে প্রজাদের পার্থক্য ছিল বিরাট। জনসাধারণের মধ্যে 

এক শ্রেণীর চাষী ছিল “ভিলেন বা স্বাধীন চাষী। তার! তাদের ফসলের এক 


ংশ জমিদারকে দিত। মাঠ ও জঙ্গল থেকে শাক-সবজি, জালানি কাঠ 


ইত্যাদি জমিদার প্রভুর বাড়ি পৌঁছে দিত। জমিদারদের কাজ শেষ করে 
ভিলেনগণ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করত। 


ম্যানরবাসীদের ব্যবহারের জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি ম্যানরেই তৈরি হতো । 
চাষী ব্যতীত প্রত্যেক ম্যানরে কামার, কুমোর প্রভৃতি কারিগর শ্রেণীর লোক 
ছিল। প্রতি ম্যানরে একটি করে স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে উঠেছিল। আমাদের . 
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দেশের চারণদের মত মধ্যযুগেও এক শ্রেণীর লোক ছিল, তার! ম্যানরে গান 
ও ছড়া গেয়ে বেড়াত। ম্যানরবাসীরা তাদের মুখে নানাপ্রকার খবর জানডে 
পারত। এই খবরের অধিকাংশই থাকত ভিত্তিহীন । | 

ম্যানর জীবন থেকে মুক্তির উপায় £ মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় স্ব 
দেশেই সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল দুবিসহ । এই ছঃসহ 
ম্যানর জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ্রঙ্জার। নানাভাবে চেষ্টা করত ৷ 
অবশেষে তাদের মুক্তি তারা নিজেরাই এনৈছিল। পুরানো ও নুন শহর- 
. গুলিতে বাণিজ্য ও শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নত রাস্তাঘাট ও সেতু তৈরি হওয়ার 
ফলে কৃষি উৎপাদনের চাহিদা! বিশেষভাবে বেড়ে যায়! শহরে কৃষিজাত 
শস্যের চাহিদা ভূমিদাসদের অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত করে থে! 
ভূমিদাসদের মধ্যে অনেকে এই ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে মেই অর্থের বিনিময়ে 
মালিকদের কাছ থেকে নিজেদের মুক্ত করে। ইউরোপের দর্বত্র জনসংখ্যা 
বেড়ে যাওয়ায় নতুন বসতির জন্য স্থান পরিষ্কার, জলাভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি 
কাজে অগ্রণী কৃষকশ্রেণীর মানুষ নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে নহুন অঞ্চলে বসবাস 
করে মুক্তিলাভ করে।. তাছাড়৷ প্রভুর অনুমতি নিয়ে কিছু ভূমিদাস পবিত্র 
সংস্থাগুলিতে যোগদান করে মুক্তিলাভ করে। আবার কিছু লোক শহরে 
পালিয়ে যায় এবং শহরের নিরাপত্তার সুযোগে বাণিজ্য ও শিল্পে নিজেদের 
নিয়োজিত করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম কুসেডে হাজার 
ভূমিদাম যোগ দেয়। রোমাঞ্চকর ও গৌরবজনক মুক্তির এইরূপ অভূতপূর্ব 
সুযোগ তার! সহজেই গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
খনশালী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শেষ অত্যাচারিত মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করে এবং প্রভুর কাছ থেকে জোর করে মুক্তি আদায় করে। 
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সামস্ততন্মের 'বকাশ-_ নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দী । 
সামন্তপ্রথার বলোপ--পন্দশ শতক । 


>. 
৩, 
6. 
৮. 


সামন্তপ্রথার উৎপাত্ত কখন থেকে হয়? ২. মুখ্য প্রজা কাদের বলা হতো? 
মধ্য প্রজা বলতে ক বোঝ? ৪. সামন্ত দুগ‘গৃল কোথায় তাঁর হতো? 


ম্যানর কাকে বলে? ৬. নাইট কাকে বলে 
ক্যাপিটেশন [কি ? 


? ৭. ট্রবাদোর কাঁবরা ।ক করত £ 
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সামন্তপ্রথা কাকে বলে? এই প্রথার সৃষ্ট কিভাবে হয়োছিল ? 


সামন্তপ্রথায় (কিভাবে রালা তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন? 
কোন: ছীন্ততে প্রজাদের মধ্যে জাম বাল-বন্দোবস্ত দিতেন? 
সামন্ত দূর্গ কি জন্য তৈরী হতো? 

নাইট হতে হলে ক {ক যোগ্যতার প্রয়োজন হতো? 
সামন্ততন্ৰে মানুষ বয় শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল? কাক? 


[১৮২] 
[৩] 
[৩] 
[৩] 
৩] 
[২+১] 
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Cd 


১০. 


সামন্তপ্রথা (ক ? কিভাবে এই প্রথায় উৎপান্ত হয়োছল? 
সামন্তপ্রথার সামাজিক রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


সামন্ত শাসনে অশ্বারোহী সৈন্যের ভূমিকা আলোচনা কর। 
সামন্তযগে ইউরোপের জীবনযাতা 


নাইটপ্রথা কাকে বলে? নাইট উপাঁধ লাভ করার পচ্ধাত 
বর্ণনা কর? 


ম্যানরকে লামন্ততান্িক শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন বলার ব্যাস্ত 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


ম্যানরের অর্থ নোতিক অবস্থা আলোচনা কর। 


ম্যানর পদ্ধাততে চাষীদের জীবনের চিন বণনা কর। 
ম্যানরের করণীত বর্ণনা কর। 


ম্যানর জীবন থেকে কৃষকরা কি ভাবে অব্যাহতি পেত ? 


সংক্ষেপে আলোচনা কর। ' 


[২+৭] 
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কুসেডাঁক ? ঃউ্. জুদেড শব্দের মূল অর্থ ক্রুশের যুদ্ধ। খৃষ্টান ধর্মগুরু 
যীশুঞ্চ্টকে জেরুজালেম নগরে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। খৃষ্টের জন্মের 
প্রায় এগার শ' বছর পরে তুকী জাতীয় মুসলমানরা জেরুজালেম অধিকার 
করে। পশ্চিম ইউরোপের খুষ্টধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের 


. হাত থেকে যীশুধুষ্টর পবিত্র সমাধিস্থানকে উদ্ধার করবার জন্য যে অভিযান 
পরিচালন! করে ইতিহাসে তাকেই ক্লুমেড বা! ধর্মযুদ্ধ বলা হয়! দু'শ বছর 


ধরে ষাট বার এই ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ 
জুসেডই সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

জুদেডের আহ্বান কেন জানান হয়েছিল?: আরবের মুসলমানগণ 
দীর্ঘদিন ধরে জেরুজালেম শাসন করে আসছিল । এই সময় খৃষ্টান তীর্থযাত্রীরা 
অবাধে তাদের পুণ্যতীর্ঘ জেরুজালেমে যাতায়াত করতে পারত কিন্তু একাদশ 
শতকে সেলজুক তুকার! আরব অধিকার করে এবং জেরুজালেমও তাঁদের 
অধিকারে চলে যায়। সেলজুক তু্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর খৃষ্টান 
তীর্ঘযাত্রীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও উৎগীড়ন শুরু করে। এর ফলে 
জেরুজালেমে যীশুধৃষ্টের পবিত্র সমাধিভূমি দর্শন খৃষ্টভক্তের পক্ষে প্রায় অসম্ভব 
হয়ে ওঠে। বিধর্মীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে খৃষ্টভক্তদের তীর্থ 
দর্শনের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল ক্রুসেড বা ধরমযদ্ধ আহ্বানের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

ক্রুজেভের প্রস্ততি; একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপের 
দেশগুলিতে এক অসাধারণ ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। এই সময় খৃষ্টান 
তীর্ঘযাত্রীদের উপর মেলজুক তুকাঁদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী ইউরোপের 
সর্বত্র প্রচারিত হয়। ফলে রোমের পোপ এক মহাসভা আহ্বান বরে 
মুসলমানদের হাত থেকে পুণ্যভুমি জেরুজালেম উদ্ধার করবার আহ্বান 
জানান। পোপের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তুকীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা- 


৭২ ইাঁতহানে মধ্যযুগ 

সশস্ত্র অভিযানে এগিয়ে আসেন রাজা, নামস্তদর্দার, নাইট এবং দলে 
দলে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক। মাঝে মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও প্রায় ছ'শ 
বছর ধরে ক্রুসেড অভিযান চলেছিল। মোট আটটি ক্রুসেড এঁতিহাসিকদের 
সতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল । তার মধ্যে আবার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড 


- জ ঢ্রেডের আঁভবান 
ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযে গ্য। বাইজান্টাইন মত্রট আলে! 
অনুরোধে পোপ দ্বিতীয় আরব জ্রুসেডের সুচনা করেন। { 
প্রথম জুসেড ; ১:৯৫ "বে ক্লারমন্টের ধর্মীয় অধিবেশনে প্রথম 


ক্লুনেডের সিদ্ধান্ত গহণ করা হয় তুকাঁদের অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে 
পোপ বললেন-“বিধীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যোগ দাও, বিপুল পরিমাণ 


| 


কুসেড বা ধর্মযুদ্ধ i ৭৩ 
লুঠিত দম্পদ ভোগ করতে পারবে । বিধর্মীদের দেশে দুধ আর মধু প্রবাহিত 
হচ্ছে। দস্থ্যরা যোদ্ধা হও, সমস্ত গাপ দূর হয়ে যাবে। এখানে যারা 
দরিদ্র ও দু্শাগ্রস্, বিধর্মীদের দেশে তারাই হবে ধনী ও সুখী মানুষ ।' 

ইউরোপের মানুষকে পোপ যে এভাবে উত্তেজিত করেছিলেন তার পেছনে 
আরও অনেক কারণ ছিল। একাদশ শতকের শেষদিকে নানা প্রাকৃতিক 
ও বাঁজনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের হৃষ্টি 


* হয়েছল। এই অশীস্ত পরিবেশকে শাস্ত করবার উদ্দেস্থেই পোপ দ্বিতীয় 


আরবান বিক্ষুক্ধ মানুষের মনে ধর্মযুদ্ধের উন্মাদন! সৃষ্টি করে তাদের ইউরোপ 


থেকে প্রাচাদেশে পাঠাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই তিনি খুব সুকৌশলে তাঁদের দামনে তুলে ধরেছিলেন সুখসমৃদ্ধি ও 
সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিরাট প্রলোভন । 

যা হোক আরবানের বক্তৃতায় শ্রোতারা অভিভূত হয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের 
শপথ গ্রহণ করে | হাজার হাজার মানুষ ক্রুশ হাতে এগিয়ে আসে। প্রথম 
ক্রুমেডে কোন রাজা যোগ দেননি সত্য, কিন্তু জোরেনের ডিউক খাড়ফ্রে, 
র্মাততির ডিউক রবার্ট প্রস্থতি সন্ত বীরগণ অংশগ্রহণ করায় ধর্মযোদ্ধাদের 


৭৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


মনোবল বেড়ে গিয়েছিল । এদের ন্ত্ত্বে ইউরোপের দরিদ্র কৃষব সম্প্রদায়, 
শোষিত শ্রমিকগণ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গাঠত বিশাল বাহিনা ফ্রান্সের 
উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম জার্মানী থেকে দানিয়ুর নদীর অববাহিক! ধরে 
প্রথমে হাঙ্গেরীতে উপস্থিত হয়। অভিযানকারীদের কাছে ন! ছিল অস্ত্রশস্ত্র, 
না ছিল পর্যাপ্ত খাগ্চ। তার উপর ছিল শৃঙ্খলার অভাব। তাই চলার 
পথে তারা ভিক্ষা করে, কখনও চুরি আবার কোন সময় ডাকাতি ও রাহাঁজানি, 
করে জীবন বীঁচায়। অভিযাত্রীরা কনস্টার্টিনৌপলে পৌছে বাইজান্টাইন 
নম্াট সালেক্সিয়ালকে তার রাজ্যাংশ মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করে 
ফিরিয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করে । ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ত প্রভুদের নেতৃত্বে 
নাইট সেনাবাহিনী কনস্টা্টিনোপলে উপস্থিত হয়। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে 
: ধর্মযোদ্ধারা “নিকিয়া” অধিকার করে। সাত মাস অবরোধের পর আ্যার্টিয়োক 
খৃষ্টানদের অধিকারতুক্ত হয়। ১০৯৯ সালে ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেমে পৌছুলে 
তূর্গগণ আত্মসমর্পণ করে। আর প্রথম ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পশ্চিম 
ইউরোপের সামন্ত প্রহর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতীরের বিশাল 
ভূখণ্ড জুড়ে গড়ে তোলে ত্রিপলি, এডেদা, আর্টিয়োক এবং জেরুজালেম নামে 
চারটি খৃষ্টান রাষ্ট্র। জেরুজালেমই এর মধ্যে প্রধান রাজ্যরূপে স্বীকৃতি পায়। 
এই রাজ্যগুলির মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিবাদের সুযোগে তু্কা স্থলতান সালাদিনের 
দক্ষ নেতৃত্বে মুসলমানগণ একাবদ্ধভাবে ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু 
করে এবং ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে তাদের হাত থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেয়। 
এরপর জেরুজ্জালেম পুনরুদ্ধারের জন্য পরিচালিত হয় পশ্চিম ইউরোপের 
খৃষ্টভক্ত সামস্থ-প্রভৃদের তৃতীয় ক্রুসেড অভিযান । 
ভৃতীয় ক্রুসেড? জেরুজালেম রাজ্যের পতনের ফলে নুন করে 
অভিযান পাঠাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জার্ান-রাজ ফ্রেডারিক বারবারোসা 
তার সুশৃত্খল জার্মান বাহিনী নিয়ে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ক্রুসেড বা ধদযুদ্ধ 
গুরু করেন। ফ্রেডারিকের আকন্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে ভার সেনাবাহিনীর 
অনেকে দেশে ফিরে যায়। অবশিষ্ট দৈন্যগণ ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে 
মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম 
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রিগর্ড এবং ফরাসী.নরপতি ফিলিপ অগাস্টাসের নেতৃত্বে তৃতীয় ক্রুসেড 

পরিচালিত হয়। এই দুই রাজার মধ্যে সন্তাব না থাকায় তারা প্রথম থেকেই 

কলহ বিবাদে মেতে উঠেন। ফলে এ'রা কয়েকটি স্থান অধিকার করলেও 

| - জেরুজীলেম অধিকার করতে পারেন নি। ফিলিপ অগাস্টাদ সামান্য অজুঃ 

| দেশে ফিরে যান। তখন ছু: ০. 

রিচার্ড বাধ্য হয়ে তু { 

সঙ্গে তিন বছরের জন্য 

এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। 

] এই চুক্তির শর্ত অনুসারে 

« তীরভূমির এক খণ্ড 

| জমিতে জেরুজালেমের 
রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করা 
হয়, এবং খৃষ্টানদের ' 
অবাধে. জেরুজীলেমে 
প্রবেশ করবার অধিকার 
মেনে নেওয়া হয়। 
তৃতীয় ক্রসেডে ভাই 

৯২-উরুঞ্জালেম উদ্ধারের ফ্লেডাঁরক বারবারোসা 

"বাৰ্থ প্রস্ট্টোর নামান্তর ছাড়! কিছুই নয় 

চতুর্থ ক্রুসেড £ তৃতীয় ক্রুসেড খৃষ্টানদের পক্ষে লাভজনক না৷ হওয়ায় 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট আবার এক ধর্মযুদ্ধের 
আহবান জানান । এই আহ্বানে কোন রাজা সাড়া দেননি। কিন্তু এই 
অভিয'নে ফরাদী অভিজাত শ্রেণী এবং নাইটরা যোগদানের জন্য এগিয়ে 
আসে । এদের সঙ্গে যোগ দেয় ইংরেজ, জার্মান ও সিসিলীর সেনাবাহিনী । 
এর! স্থলপথে না গিয়ে জলপথে যাবার জন্য ইতালির ভেনিসবাসী বণিকদের 
কাছে জাহাজ ভাড়। করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভেনিসের বণিকরা অর্থের 
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বিনিময়ে তাদের খাদ্য ও পারাপারের জন্য জাহাজ দিতে রাজী হলো। 
ধর্মযোদ্ধারা ভেনিসের পাওনা মেটাতে খুষ্টান শাসিত জারা শহরটি তাদের 
হাতে তুলে দিল। এরপর ধর্মযোদ্ধারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গৃহবিবাদের 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। খৃষ্টান সৈন্যরা পর পর দু'বার কনন্টার্টিনোপল লুষ্ঠন 
করে। লুঠনের নেশায় বর্র খৃষ্টান নাইটরা সেন্ট সোফিয়া চার্চের বেদীটিকে 
মূল্যবান পাথরের লোভে চূর্ণ বিচূর্ণ করে । বহু শতাব্দীর প্রাচীন অমূল্য 
চিত্রকলা এবং ভাস্বর্যগুলিও তাদের বর্ধরতায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই লুষ্ঠনে 
" ধর্মযোদ্ধাবেশী বিশপ ও যাজকরাও অংশ গ্রহণ করে। এইভাবে জেরুজালেম 

উদ্ধারের পরিবর্তে প্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি খৃষ্টান নগর দখল ও তার 
ধন-সম্পদ লুঠন করে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে চতুর্থ ভ্রুসেডের 
অভিযানকারীর৷ / 

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য : প্রায় দু'শ বছরের ধর্মযুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন 
স্তরের মানুষ বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে যোগ দিয়েছিল । যেমন__- 

[এক] ধর্ষের প্রেরণ] ; পূর্বেই বল! হয়েছে জেরুজালেম খৃষ্টানদের 
পবিত্র তীর্থস্থান। চতুর্থ শতাব্দী থেকে দলে দলে ইউরোপীয় খৃষ্টান পুণ্য 
লাভের আশায় জেরুজীলেমে যেত। ১০৭৬ ' খৃষ্টাব্দে মেলজুক তু্কারা 
জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। এরপর থেকে খৃষ্টান তীর্ঘযাত্রীদের উপর 
শুরু হয় অত্যাচার । এই অত্যাচারের কাহিনী তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে সার! 
ইউরোপের খৃষ্টভক্ত মানুষ জানতে পারে। খৃষ্টান ধর্মের উসর ইসলামের 
এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ক্রুসেড শুরু হয়। তাই পোপ 
দ্বিতীয় আরবানের উদাত্ত আহ্বানে ধর্মপ্রাণ খুষ্টানর! ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য; 
টুকরো কাপড় দিয়ে ক্রুশ তৈরী করে সেট! পোশাকের সঙ্গে এটে নেয়। 
এই ক্রুশ বহন কর! থেকেই জেরুঙ্গালেম অভিযানকারীদের নাম হয় ক্রুসেডার 
এবং অভিযানকে বলা! হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ । 

[ছুই] চার্চের ক্ষদভার সদ্ব্যবহার £ ক্রুনির সংস্কার আন্দোলনের 
পর থেকে দুর্নীতিমুক্ত চার্চের উপর জনগণের আস্থা ফিরে আসে এবং চার্চ 
স্বাধীনভাবে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবার অধিকার ফিরে পায়। 
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- একাদশ শতাব্দীর পোপরা যেমন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী তেমনি ছিলেন 

উদ্ধত। তাদের নেতৃত্বে চার্চ যেকোন কঠিন কাজে ব্রতী হতে ইতস্ততঃ করত 

না। খুষ্টধর্মের অপমানের সংবাদে খৃষ্টান চার্চ খুবই অপমানিত বোধ করে 

এবং চার্চের পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই পোপ দ্বিতীয় আরবান সশস্ত্র অভিযানের 
সংকল্প ঘোষণা করেন। 

[তিন] পোপের ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ঃ আধুনিক কালের 
ইতিহাসবিদ্রা মনে করেন, পোপের ধর্মযুদ্ধের আহ্বানের পেছনে তীর 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, ধর্মের আবেদন গৌণ । চার্চের.সার্ব:ভীম ক্ষমতার 
অধিকারী পোপ চার্চ তথ! নিজের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই ধর্মযুদ্ধ ঘোষণ। 
করেছিলেন। ধর্মযোদ্ধাদের উপর কর্তৃত্ব এবং অর্থ তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
পাবার লোভ যে পোপের মধ্যে ছিল না তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। 

[চার] বাইজাণ্টাইন সাআজ্য উদ্ধারের আশ! ঃ বাইজান্টাইন সম্রাট 
আলেক্সিয়াস তার হৃত সাত্রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের আশায় ধর্মযুদ্ধে যোগ 
দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করায় বাইজান্টাইন 
সম্রাট সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তুকীরা 
যে সব অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল, বাইজান্টাইন সম্রাটের পক্ষে এককভাবে 
তা পুনরুদ্ধার কর! আদৌ সম্ভব ছিল না। ক্রুসেডের মাধ্যমে তিনি ইউরোপের 
মিলিত শক্তিকে তার সাম্রাজ্য উদ্ধারের কাজে লাগাতে মনস্থ করেছিলেন। 

[পাঁচ] বন্দর কতৃপক্ষের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থঃ ইতালির 
বন্দর*শহরগুলি নিতান্তই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি চি 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল । রোম সাআজ্যের গৌরবের দিনে ভেনিস, জেনোয়া 
গীসা বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যে প্রসার লাভ করেছিল । নবম ও 
দশম শতাব্দীতে তৃকীঁ মুসলমানগণ সিসিলি, সাভিনিয়া ও বালিয়ারিক 
দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে, ভূমধ্যসাগরের পথে ইউরোণীয় বাণিজ্য অচল করে 
দেয়। নিরুপায় হয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ বাইজান্টাইন সম্রাট ও নর্মান সেনাপতিদের 
সাহায্যে জলপথের নিরাপত্ব। রক্ষায় অগ্রদর হয়। তাদের এই প্রচেষ্টা 
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আংশিক সফলও হয়েছিল । জলপথে ক্রুসেড অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত 
হলে ধৰ্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী রাজ! ও সামন্তদের কাছ থেকে বন্দরগুলি এই 
সুযোগে সহায়তার বিনিময়ে যেমন প্রচুর অর্থ লাভ- করেছিল, তেমনি স্বায়ত্ত 
শাসনও আদায় রুরেছিল 1 
সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ক্রুসেডের প্রভাব £ ইউরোপীয় সমাজের 
উপর ক্রুনেডের প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।  সামস্ততান্ত্রিক 
ইউরোপের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি । ম্যানর-ব্যবস্থায় পরিচালিত 
কুষ্ষিকাজে গদংখা মানুষ নানাভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিল ।  ক্রুসেডের ডাকে 
বে সব সানন্ত যোগ দিয়েছিলেন এই সুযোগে তাদের নির্যাতিত প্রজার! স্বাধীন 
হয়ে যায়৷ এই সময় ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । 
ক্তপরে ক্রুসেডে যোগদানকারীরা দেশে ফিরে এসে প্রাচ্য দেশের খাদ্য, 
সোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অনেক কিছুই অনুসরণ করত । এইভাবে 
ক্রুসেডের প্রানে ইউরোপের সমাজের রূপের পরিবর্তন ঘটেছিল । 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে প্রাচা ও পশ্চিমের জাতিগুলির মধ্যে বৈষম্য 
থাকলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা পরম্পরকে প্রভাবিত করেছিল.। মুসলিম 
. সভ্যতার উন্নত মান ইউরোপীয়দের মুগ্ধ করেছিল । আলকেমি, চিকিৎসাশান্তর, 
সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে শ্রাচা . দেশীয় মুসলমানদের কাজে ইউরোপ শিক্ষালাভ 
করেছিল । ক্রুসেড উপলক্ষ্যে ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের মনে দুঃসাহসিক 
ভ্রমণের আগ্রহ বেড়ে যাঁয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 
পরিচয়-স্থাত্রে অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটে । 
শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উপর ক্ুসেডের প্রভাব £ ক্রুসেড অভিযানের 
মধ্য দিয়ে ইউরোপের নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে । ইভালিতেই 
বেশীর ভাগ শহর ও বাণিজাকেন্দ্র সম্প্রনারিত হয়েছিল। এদের মধ্যে 
ভেনিস, জেনোয়া, পিস! এবং আযামীলকি প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য 
কনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল । ভার্সাই প্রন্ৃতি ফরাসী শহরগুলিও অনুরূপভাবে 
ব্যবস'-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল । চতুর্থ ক্রুসেডের ফলে ভূমধ্য- 
সাগরের উপর পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 


ক্রুসেড বা ধর্ময্ম্য ৭৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমরূপে কনস্টার্টিনোপলের 
প্রীধান্যের অবদান হয়। অতঃপর ভেনিস ও জেনোয়ার জাহাজ কৃষ্ণসাগবের 
পথে রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে থাকে । এশিয়া 
মাইনর থেকে রেশম দ্রব্য, মশল। ও বিলাস দ্রব্যের আমদানী হয় ইউরোপে ৷ 
ইউরোপে শিল্পপ্রব্য রপ্তানি হতে থাকে প্রাচ্য দেশগুলিতে । প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মুলে ক্রুসেড 
অভিযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 

কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক, ছেদ: একাদশ শতক থেকেই ইউরোপে 
কারুশিল্পের বিকাশ শুরু হয়। প্রথম দিকে কারুশিল্পীরা দৈনন্দিন প্রয়োজন 
মেটাবার উপযোগী জিনিস উৎপাদন করত। এই কাজ তার! কৃষিকার্ধের 
অবসরে করত। পরে তার! সংঘবদ্ধভাবে এক একটি বসতি স্থাপন করে 
নানাবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে থাঁকে। দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্রু:সড 
অভিযানের ফলে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচ্য দেশে সম্প্রসারিত হয় এবং 
এই সব শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়! তথন একই ব্যক্তির 
পক্ষে কৃষি ও কাকণের কর্মে ব্যাপৃত থাক অপন্তব হয়ে পড়ে। অধিক অর্থ 
লোভের আশায় ইউরোপের মানুষ কারুশিল্পকেই একমাত্র জীবিক। হিসাবে 
গ্রহণ করে। এর ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপে কুটির শিল্প ও কৃষি 
স্বতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করতে থাকে। 


“eC লা) ০-০৭ 


১. ক্রুসেডের সুচনা ও শেষ _একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
ধশয ভাগ পৰ্যন্ত৷ 
ই. প্রথম ক্লুসেড--১০১৪ খন্টাব্দ । 
৩. তৃতাণর ক্রুসেড _-১৯৮৯ থেকে ১১৯২ থক্টাব্দ । 
৪. চুর তুসেড দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ১২০০ থন্টাব্দ । 
বি তুক সুলতান সালাঁদন কর্তৃক গ্রেরজালেম আাধকার--১১৪৭ খৃষ্টাব্দ । 


১. ফীশুখুষ্টের পাব সমাধভীম কোথায় £ 
২. কে প্রথম ধর্মযুদ্ধের আহবান জানান ? 
৩. কত খচ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড শর হয়? 
৪, দ্বিতীয় আরবান কে ছিলেন? 

€. তৃতীয় ইনোসেপ্ট কে হলেন? 


লট ক + * ৯  কু্তিননস্বর | 


১, প্রথম কঃসেডের সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয়? কে প্রথম ক্রনসেডের কথ। 


ঘোষণা করেন? [২+৯ 
২. তৃতীয় ক্লসেডের প্রয়োজন হয়োছল কেন? তৃতীয় ভ্রুসেডের উদ্যোস্তা কার? 
ছিলেন? [১+২] 
৩. কবে, কার উদ্যোগে চতুর্থ ক্রুসেড সংঘাঁটত হয়? [১+২) 
৪. তৃতীয় ব্ুসেডে জার্মান সৈনারা যোগ না 'দয়ে দেশে 1ফরে গিয়োছল 
কেন? [৩) 


৫. ক্লুসেডার কাদের বলা হয়? 


রলক৯ * ক কক ক ক (নদ) 


১. ক্রুসেড কাকে বলে? প্রথম, 9 লে দত পারা দাত! 


[২+৭] 
২ বিতর আরবান কে ছিলেন? (তান ॥ কুসেড ঘোষণা করোছলেন কেন? 
প্রথম ক্রুসেডের ফলাফল কি হয়োছল? [২+৩+৪] 


৩, "ক পাঁরাহ্থীতর জন্য তৃতণর ক্রুসেড পাঠানো হয়ো ছল ? তৃতীয় ব্লুসেড আঁভযান 
ক সফল হয়োছল ? এই লাভযানের বিস্তারিত বিবরণ দাও। [২+১+৬] 
৪. চতুর্থ ক্রুসেড আঁভযানের 'বিদ্তারিত.বিবরণ দাও। এই আঁভযানের ফলাফল 
তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। [৪45] 
&. ইউরোপের. সমাজ ও সংস্কাঁতর উপর ক্রুসেডের প্রভাব বর্ণনা কর। [৯] 
. ক্রুসেডের পিছনে কি কি উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল? [৯] 


ও 


” 


asd, 

নগরের উৎপত্তি: সভ্যতার প্রথম যুগে পৃথিবীর সব জায়গায় মানুষ 
গ্রামে বাস করত। পরবর্তিকালে সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র ও 
রাজপদের সৃষ্টি হয় । রাজা ও রাজপুরুষদের বাসস্থানকে ঘিরে নগর গড়ে 
উঠে। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগরগুলির নাম করা যায় । 
রোমানরা তাদের নগরকে বলত মিউনিসিপিয়!। বর্ধর জার্মান জাতিগুলির 
আক্রমণে অধিকাংশ রোমান নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । দশম ও একাদশ 
শতকে ইউরোপে যে নগর-রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে স্যাম্পেন, 
কোলন, মার্সেই, লিপজিগ, কেম্িংজ, অক্সফোর্ড, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ভ্যালেন্সিয়া 
ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য ৷ 

বর্তমানকালের ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন যে, বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণেই নগরের উৎপত্তি হয়েছিল । গ্রামে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য কেনাবেচার 
জন্য খোলা জায়গায় হাট বগত। পার্বর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এই হাটে 
আসত প্রয়োজনীয় জিনিস কেনীবেগার উদ্দেস্তে । কালক্রমে এই. হাট 
গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই বাণিজ্য-কেন্দ্রই নগরের রূপ 
ধারণ করে। যেসব বন্দরের মাধ্যমে রোম সাআ্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির , 
বাণিজ্য চলত, সেগুলিও নগরে রুপান্তরিত হয়েছিল। আরব জাতি 
ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করলে, সপ্তম শতাব্দীর পর এগুলি মৃতপ্রায় 
হয়ে পড়ে। 

সামন্ত-প্রথা প্রবর্তনের ফলে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতি নতুন ভাবে 
গড়ে উঠে। এর ফলে এক নতুন ধরনের নগরের স্ষ্টি হয়। সামন্তগণ 
গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রকে ঘিরে ম্যানর প্রথার মাধ্যমে এক ধরনের উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। চাষী ও বিভিন্ন বৃত্তির লোকেরা সামস্তপ্রভুর 
আনুগত্য মেনে নিয়ে ম্যানরে নিরাপদ আশ্রয় নিত এবং নিশ্চিন্তে জীবিকা 
নির্বাহ করত। সামন্তগণ বার্গ বা কাঠের তৈরী দুর্গ তৈরি করত। সেখানে 
বহুলোক নিরাপদ আশ্রয় নিত। এই ম্যানর বা ছুর্গই পরে নগরে 


পরিণত হয়। 


নগর ও নগর-জবিবন উড 


শছরের বিকাশে ক্রুপেডের ভূমিক! ঃ ইউরোপের নগরগুলির বিকাশে 
ক্রুসেড বা! ধর্মযদ্ধের যথেষ্ট অবদান ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেড 
অভিযান শুরু হওয়ার পর, বাণিজ্যিক কারণে ইউরোপের শহরগুলি সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠে। বিশেষ করে চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের ফলে কনস্টার্টিনোপজ 
শহরের পতন ঘটায়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বানিজ্য-কেন্দ্রগুলির উপর 
ইউরোপীয় বনিকদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এরপর এ পথে বাণিজ্য 
উপলক্ষ্যে প্রাচ্য দেশে নতুন করে যাতায়াত শুরু হয়। ইউরোপের, বিশেষতঃ 
ইতালীর বন্দর-নগরগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। “নতুন নতুন দেশের চাহিদা 
মেটানোর জন্য শিল্পোৎপাদন বাড়তে থাকে । ক্রুসেডের সময় বছ ভূমিদাসও 
মুক্ত মানুষরূপে শহরে আসে এবং স্বাধীন ভাবে শিল্প কাজে অংশ গ্রহণ করে। 
পুরানো নগরগুলির কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা কর! 
হয়, তেমনি নতুন নতুন শিল্প-নগর গড়ে তোলা হয়। ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে শহরের বিকাশ এবং ্রীবৃদ্ধি সাধনে ক্রুসেডের ভূমিকা ভাই 
গুরুত্বপূর্ণ । 

শিল্ড ব| বণিক সন্ভা : মধ্যযুগে ইউরোপীয় নগরগুলির অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করত শিল্ড (01 ) নামে একটি সংস্থা ৷ প্রতিটি - 
শহরের একই ধরনের কাজে নিধুক্ত কারশিল্পীর। পারম্পরিক, সুবিধা ও 
আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র সমিতি গঠন করে। একই 
পেশ! ও কাজের সঙ্গে যুক্ত কারু শল্পীদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন-সমিভিগুলিকেই 
এক একটি গিল্ড নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ভাত-শিল্পীদের গ্রিচ্ড, 
চর্ম-শিল্পীদের গিল্ড, দারু-শিল্পীদের গিল্ড ইত্যাদি । অনেকে গিল্ডকে আধুনিক 
চেদ্বার অব কমার্স-এর সমতুল্য মনে করেন। কারুশিল্পীদের গিল্ডগুলি একটি 
নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। এরা স্মবেতভাবে যে সনদ গ্রহথ 
করেছিল, তার বিধি-বিধান গিল্ডের সকল সদস্ত মেনে চলতে বাধ্য ছিল । 
পিল্ছের গ্রধানরূপে কারুশিল্পীরা৷ একরন অগ্রজ কারিগরকেই নির্বাচিত 
করতেন। তাঁর কাজ ছিল গিল্ডের প্রত্যেক সদস্য যথায়ীতি নিয়ম-কাছুন 
মেনে গলে কিনা ত! লক্ষ্য করা। নিয়মভঙ্গকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবন্থ। 
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গ্রহণের বিধান ছিল। কারুশিল্পীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিছন্বিতায় লিপ্ত 
ন! হয় তার জন্যও গিল্ড সতর্ক ব্যবস্থ! গ্রহণ করেছিল। প্রতি গিল্ড তার নিজস্ব 
বাজারের উপর একাধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল । এক শহর বা গ্রাম 
থেকে কারুশিল্পীর! যাতে অন্য শহরে এসে পণ্য বিক্রয় না করতে পারে তার 
প্রতিও ছিল গিল্ডের সজাগ দৃষ্টি । 

প্রত্যেক সদস্ত যাতে ব্যবসার সমান সুবিধা ও সুযোগ পায় গিল্ড 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখত। প্রত্যেক ব্যবসায়ী একই দামে জিনিস বিক্রী করত 
এবং তার কর্মচারীদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করাত। শ্রমিক কারিগরদের 
বেতন বণিকসভাই নির্দিষ্ট করে দিত। 

গিল্ড শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেখত না'। (ক্রতাদেরও স্থার্থরক্ষার 
দিকে লক্ষ্য রাখত। ক্রেতা যে জিনিস কিনত তা৷ যাতে সঠিক মানের হয়, 
ব্যবসায়ীদের সেজন্য সতর্ক থাকতে হতো। শিল্প সভাগুলি কারিগরদের 
দক্ষতা বাড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বণিকসভার সদস্ না 
হয়ে কোন ব্যবসায়ী নগরে পণ্য বিক্রী করতে গেলে তার কাছ থেকে শুক 
আদায় করা হতে । 


নগরের জীবনযাত্রা : মধ্যযুগের ইউরোপীয় নগরগুলির গঠন ও 
জীবনযাত্রা আধুনিক কালের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রতিটি নগর 
প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা থাকত। নগর থেকে বাইরে যাওয়। আসার 
জন্য টানা পুল ছিল। কিছুদূর দূর অন্তর তৈরি মিনারের উপর থেকে 
শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হতো। রাস্তাগুলি প্রায় সবই ছিল সরু ও 
কীচা। অনেক পরে পাকা রাস্তার প্রচলন হয়। বর্ষার জল নিকাশের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বেশী বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলি অব্যবহার্য হয়ে 
উঠত। গরু বা ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে মাল পরিরহণ করা হতো। 
গ্রামের লোকেরা উচু করে বাড়ি তৈরি করত। বাড়িগুলি যাতে গির্জার 
চূড়া থেকে উঁচু না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতে| ৷ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের . 
অধিবাসীরা নদী ও কুয়োর জল ব্যবহার করত। শহরের বাজার এলাকাটি 
ছিল খোলামেল! ও প্রশস্ত। শহরের প্রধান চার্চকে বল! হতে ক্যাথিড্াল। 
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এটিই ছিল শহরে সবচেয়ে মনোরম ও সুউচ্চ ভবন। টাউন হল নামক 
তবনে পৌরদ গার কাজকর্ম পরিচালিত হতো। এর সুউচ্চ গম্থুজে বসানো 
খাকত একটি বড় ঘড়ি। বাজারের দিকে মুখ করে ঘড়ি বসানো ছিল 
মধ্যযুগের একটি রীতি। শহরের ঘরবাড়িগুলির অধিকাংশই ছিল কাঠের 
তৈরী। ধনী ব্যক্তিদের বাসগৃহ তৈরী হতো! পাথর দিয়ে। ধনী দরিদ্রের 
পার্থক্য ধরা পড়ত পোশাক পরিচ্ছদে। . দরিদ্ররা অতি সাধারণ পোশাকে 
লজ্জা! নিবারণ করত। 

মধ্যযুগের শহরে দরিদ্রের সংখ্যাই ছিল বেশী। যত রকমের অমসাধ্য 
কাজ দরিদ্রকেই করতে হতো। কাজ থাকলে তাদের আহার জুটত, 
কাজ না থাকলে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হতো। শহরে পঙ্গু ও 
অক্ষম লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। দেকালে প্রচুর দস্থাতয় ছিল, 
তাই সন্ধ্যার পরই রাস্তাঘাট সব জনমানব শুন্য হয়ে পড়ত । 

শহরে স্বায়ত্ত শাসন ; মধ্যযুগের সব জায়গাতেই সামন্ত-প্রভুদের 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বৃতরাং নগরঞুলি যে দামস্তের অধিকৃত 
অঞ্চলে গড়ে উঠত, তারাই হতেন আইনতঃ সেই সব শহরের করী। প্রথম 
'দিকে প্রতিটি শহরের মানুষ সামন্ত-প্রভুর জোর-জুলুম নীরবে সহা করত। 
সামস্ত-প্রভুর! শ£রবাদীদের কাছ থেকে খাজনা! আদায় করতেন। জরিমানা 
ও নান! প্রকার করও তার! শহরবাদীদের কাছ থেকে পেতেন। কোন 
কোন সময় সামন্ত-প্রভুর| সশস্ত্র বাহিনী - নিয়ে শহরবাপীদের যথাসর্ব্ 
লুঠন করতেন। সামস্ত-প্রভুদের এই ধরনের অত্যাচারে শহরের শিল্প- 
বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকে। মধ্যযুগে চার্চ বা মঠের এনাকাভুক্ত 
স্থানে কোন শহর গড়ে উঠলে, বিশপরাও এই ধরনের জোর-জুলুম চালাতেন 
শহরবানীদের উপর। এইভাবে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত শহরবাসীর৷ 
পামন্ত-প্রভু ও বিশপদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। অবশেষে 
এদের অভ্যাচরের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে রুখে দাড়াবার শপথ গ্রহণ করে 
শহরবাসীরা। এইভাবে শুরু হয় শহরে শহরে স্বায়ন্তণাদন প্রতিষ্ঠার 
লংগ্রাম। যে সব দেশে কেন্দ্রীয় রাপশক্তি যত দূর্বল ছিল, দেখানকার নগর- 
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গুলি'তত তাড়াতাঁড়ি এই অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল৷ পবিত্র 
রোম আট ও পোপের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করার সুযোগে 
ইতালি ও জার্মানির নগরগুলি স্থায়ন্ত শাসন লাভ করে। 

রাজকীয় সনদ £ শহরের মানুষদের সংঘবদ্ধ বিক্ষোভকে উপেক্ষা। কর! 
সাসন্ত-প্রভুদের পক্ষে প্রায় অদস্তব ছিল। নিজেদের সুথ-স্থাচ্ছন্টের জন্য 
তাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই স/মন্ত- 
প্রভুর! অর্থের বিনিময়ে শহরের বণিকদের দাবি মানতে আরম্ভ করেন। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে নামন্ত-প্রভুর! ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার: ও 
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সনদ শহরবাসীদের হাতে তুলে দিতে থাকেন। 
ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জাতীয় রাস (৪110091569০) গঠিত হওয়ায় 
সেখানকার রাজারাই উদ্যোগী হয়ে, এ সকল রাষ্ট্রে পৌর স্থায়ত্ত শাসন 
প্রবর্তন করেন। শহরের নতুন শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলাই 
ছিল মধ্যযুগের রাজাদের কাম্য । 

সংক্ষেপে বল! যায়, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র পশ্চিম 
ইউরোপ জুড়ে স্থায়ন্ত শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শহরবাপীদের নান! 
পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। এইভাবেই শেষ 
পর্যন্ত শহরবাসীরা তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে। 

বুর্জোন্লা শব্দের উৎপত্তি : বুর্জোয়া কথাটি এসেছে ল্যাটিন বার্জ 
(Burg) বা বুর্জ (8০818) শব থেকে। এর অর্থ “দুর্গ বা কোন 
সুরক্ষিত অঞ্চল। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দলে দলে লোক 
এসে কোন সামন্ত-ছূর্গের কাছে অথবা প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত জায়গায় 
বসতি গড়ে তুলতো। তাই এদের বলা হতে “বার্জেস' বা বুর্জোয়া । এই অর্থে 
বুজোয়া বলতে মধ্যযুগের নগরবাসীদের বুঝাতো]। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে 
ব্যবসায়ী, পুরোহিত, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি মধ্যবিত্ত লোকেরাই 
ছিল বেশী। এই কারণে পরবন্তিকালে “বুর্জোয়া” শব্দের দ্বারা ‘মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী’-কে বুঝানো হয়ে থাকে । 


নগর ও নগর-জীবন ৮০ 


০৪১০১ [কালগজী8০-৮০ 


বি 
মধ্যযুগে শহরের (বকাশ_ দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী । 


* ক ক বেতার 


১. মিউীনাসাঁপয্না কাকে বত? ২. মধ্যযুগে শহরগাল প্রথম কোথায় গড়ে 
উঠোছল? ৩. গিল্ড কাকে" বলে? ৪. ৮হরের প্রধান চার্চকে কি বলা হতো? 


- 6. বার্জ কথার অথ কি? ৬. বৃজেয়া বথাটি কোন: ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে? 


প্রথম যুগে মানুষ কোথায় বাস করত ? বিভাবে নগর গড়ে উঠোঁছল ? [১-4-২] 
মধ৷যুগে নগর সম্পর্কে আধীনক ইতিহাসাবদতরা কি মত পোষণ করেন? [৩] 
সামন্তযুগে কিভাবে শহরের বিকাশ হয়েছিল £ এ [৩] 
{গিল্ড কাকে বলে? গিল্ড কেন গঠন করা হয়োছল ? [১+২] 
শহরের মানুষ রাজকীয় সনদ বলে {কিভাবে দ্বায়ত্ত শাসন লাভ করেছিল ? [৩] 
বৃজেণয়া কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? [oJ 


ভে কি ০2৬ 


রৃচনাঅক জন ককাকক কষ ক (নত 


১. ' মধ্যযুগের ইউরোপে কিভাবে নগরের উৎপান্ত হয়োছল ? [৯] 
২. শহরের {বিকাশে ক্সেডের ভামকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯]. 
৩. গিল্ড কাকে বলে? নগর জীবনে গিজ্ডের ভূমিকা কি ছিল? [২+৭]. 
৪, মধ্যযুগে নগরের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে বর্ণনা কর! [৯] 


৫. শহরে ক্বায়ন্ত শাসন প্রাতণ্ঠায় মান: কিভাবে সংগ্রাম করোছল? [৯] 


দশম অন্যান 
( দুৰ প্রাচ্যের ইতিহাস ৪ চীন ও জানান 


মধ্যযুগে চীন (৭০০ বষ্টান্দ থেকে ১৪০০ খ্বষ্টাব্দ )? টৈনিক 
সভ্যতার সুচনা অতি প্রাচীনকালে, খৃষ্ট্ন্মের বহু পূর্বে. এই সভ্যতা 
গড়ে উঠেছিল দাস মালিকানা-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উপর & এরই এক 
গরম রূপ দেখা যায় চীনে হান সাত্রাজ্যের শাসনকালে ৷ হান যুগে চীন 
দেশে মহান সত্যতা গড়ে উঠে।, এর প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত ৷ 
অত্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হতো। এই 
সময় চীনে ছাপাখানার ব্যবস্থা চালু হয়।- চীনে এই সময় বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ 
ভাবে প্রচারিত হয়।- খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত হান বংশের পতন 
অনিবাধ হয়ে ওঠে । ফলে চীন দেশের রাজনৈতিক এঁক্য সম্পূর্ণভাবে 
বিনষ্ট হয়ে যায়। দেশের সর্বত্র ছোট-বড় অসংখ্য রাজ্য গড়ে ওঠে ।- রাজা- 
গুলির মধ্যে যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকত ৷. তার ফলে জনসাধারণের ছুঃখ- 
দুদিশার অন্ত ছিল না! চীনে এই অনিশ্চিত অবস্থা ও অরাজকতা চলে 
কয়েক শ’ বছর ধরে। চি 


স্থই বংশ | ৫৯০ ৬১৮ বৃষ্টাব্দ )ঃ ফট শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থই, 


বংশের রাজার! ক্ষমতা দখল করে এই অরাজকতার অবসান ঘটায়! কিন্তু 
স্ইই রাজাদের অনাচার, বিলাসিতা ও অপবায় দেখে জনগণ বিরূপ হয়ে ওঠে 
ও তাদের বিদ্রোহের ফলে দুই রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন ॥ এরপর ৬১৮ 
খৃষ্টাব্দে লি-উয়ান নামে বিদ্রোহীদের একজন সেনাপ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই বশের নাম ভাঙ বংশ।. 


তাঙ বংশ : (৬১৮৯০ খৃঃ) তাঙ বংশ প্রায় তিনশ’ বছর রাজত্ব 
করে। তাও রাজারা সুই 3 গ্রাদের চেয়ে অনেক দক্ষ ছিলেন। ফলে 
ডানে একটি শক্তিণ দনব্যবস্থাম্্‌ ও 
ভিত এ লী. শ বস্থাসি, গড়ে. ওঠে! অনেকের মতে 
হীনের ইতিহাসে এই সময়কে. ''র্ণযুগ বলা হয়। 


তাঙ সম্রাটদের সবচেয়ে 
বড় কৃতিত্ব দেশকে এক্যবদ্ধ কয শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।: তাঙ 


সম্রাট কাও স্থ ছিলেন দ্ঘজরা বীর ও ইশাসক। তার সময় আনাম ও 


তি নতুন রাজবংশের 


দূর প্রাচোর ইতিহাস £ চীন ও জাপান ৮৯ 


ফন্বোজ রাজ্য চীন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে । পশ্চিমে কাও স্ু-র সাআজট 
পারস্ত ও কাস্ডিিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়! পরে কোরিয়ার ছুটি রাজ্য 
তাঙ সাম্রাজ্যের.সঙ্গে যুক্ত হয়। 1; 

তাঙ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সি-আন-ফু শহর। সংস্কৃতির কেন্দ্র 
হিসাবে এই শহরের খ্যাতি সারা দূর প্রাচ্যে বিস্তৃত ছিল। পারে চাও আন 
শহরে এই রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়। স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষে চাঙ আন 
সেকালের শ্রেষ্ঠ শহরগুলির অন্যতম ছিল। সুশাসনের জন্য তাঙ রাজারা 
সমগ্র চীনকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। শিক্ষার. গুরুত্ব এই সময়ে 
সরকারী ভাবে গৃহীত হয়।. শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দেশে অনেক বিদ্যালয় 
ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে প্রচলিত আইনগুলি চালু 
করার জন্য নতুন করে লেখা হয়। চীনে সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত 
করবার জন্য অনেক খাল কাঁটা হয়। ফলে দেশের কৃষির উন্নতি ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বিরাট প্রসার ঘটে। পানীয় হিসাবে চায়ের আবিষ্কীর ও ব্যবহার 
তাঙ যুগে যুগান্তকারী ঘটন!। ৯০৭ খৃষ্টাব্দে চু ওয়েন নামে একজন সেনাপতি 
তাঙ রাজদ্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 


--__ তাঙঁ শাসনের নানাদ্বিক 
জাইন চীনদেশের আইনবিধি স্বপ্রাচীনকাল থেকে কনফুদিয়াসের 
শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল । বা বু ব রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্তাক্তরিত 


হলেও চীন জাতির রক্ষণশীল মনো 
কোন পরিবর্তন হতো না। তাঙ সত্াটদের আঁ পরবর্তী 
বিশুত্খলার ফলে আইনের যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল; সেও 
সংশোধন করেন! 

শিক্ষা ও বিভ্যাচর্চা £ তাঁঙ সম্রাটের শাদনকালে, চীনদেশে অনেকগুলি 
সরকারী বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। সরকারী কাজের অন্য উপযুক্ত শিক্ষা, ওই 
সব বিদ্যালয়ে দেওয়া হতো। ইতিহাস, গনিত, ভূগোল এবং কবিত। ছিল 


৯০ হীতহাসে মধ্যধুগ 


পাঠ্যবস্ত। এছাড! কনফুসিয়াসের উপদেশগুলিও ছাত্রদের শিখ ত হতো। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী পদের নিয়োগের ব্যবস্থা, তাঙ 
সত্রাটগণ চালু করেন। সকল পরীক্ষার্থীদের, উপাধি হতো চিন শি। প্রতি 
তিন বছরে একবার এই পরীক্ষা হতো । কাগজ প্রস্তুত প্রণালী চীনারা এই 
সময়ে উদ্ভাবন করে । 


বিদ্যালয়. ছাড়াও মঠগুলিতে বিগ্যাচচা হতো । তবে সেখানে বিশেষ 


ভাবে ধর্ম শিক্ষাই দেওয়া হতে] । 

কাব্য ও সাহিত্য: তিনশ’ বছরের তাঙ রাজত্বে চীনদেশে কাব্য ও 
সাহিত্যে অসাধারণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল । সর্বকালের চীন। সাহিত্যের 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঙ যুগে জন্মগ্রহণ করেন। এ'রা হলেন পো চু ই, 
জি-পো, তু-ফু, ওয়ান-ওয়াই এবং ওয়েই ইং-যু। এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ হলে! তাঙ চু’য়ান-চি। মানুষের জীবন ও স্ুখ-হুঃখের কাহিনী নিয়ে 
রচিত এই গ্রন্থথানি বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে আদি রচনার অন্যতম নিদর্শন 
রূপে স্বীকার করা হয়। বিখ্যাত কবি তু-ফু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক বৈষম্যকে তার লেখায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। চীনা সাহিত্যে তিনি 
‘ঝষি-কবি' নামে পরিচিত। চীনা পণ্ডিতরা৷ এই সময়ে ছুটি বিশ্বকোষ 
সংকলন করেন। 

মুদ্রণ শিল্প ; তাঙ সম্রাটদের শাসকালে চীনদেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ 
ঘটে। খুব সম্ভব জাপান থেকে সর্বপ্রথম কাঠের তৈরী ব্লকের সাহায্যে 
চীনারা ছাপার কাজ শুরু করে। ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একখান| বৌদ্ধ ুতরগ্ন্থ 
ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। তাঙ সম্রাটদের উৎসাহে ও আনুকূল্য 
এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়। ফলে শিক্ষাচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। t 

চারুকল!ঃ তাঙ রাজত্বে চারুকলার বিকাশ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
চিত্ৰশিল্প ও ভাক্কর্ষে চীনা শিল্পীর! বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। কানন 
প্রদেশে একটি পাহাড় কেটে সাতশ’ গুহা তৈরি করা হয়। . 
চীনা শিল্পীর! তাদের নিজম্ব রীতিতে বুদ্ধের জীবন, ছবি'ও মুতির মধ্যে ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন। উ-তাও 'স্থয়ান ছিলেন তাও যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর । 


লুল কল 


তাজুল 


টিসি ৯ টা. ই ই OO PY 


দূর প্রাচ্যের ইতিহাস £ চাঁন ও জাপান ৯১ 


ব্যবমা-ৰাণিজ্যঃ চীনা ব্যবসায়ীরা তাঁও যুগে দেশের একপ্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াত। তখন জলপথে- পণ্যসন্তার আনা-নেওয়া করা 
হতো । তাঙ যুগে বাইরের দেশগুলির সঙ্গেও চীনদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
ছিল। সমুদ্রপথে চীন! জাহাজ নানা পণ্য নিয়ে তখন ভিয়েৎনান, যবদ্ধীপ, 
মালাকা, বলদ্বীপ ও ভারতের নানা বন্দরে আসত। অপরপাক্ষে বহুদেশের 
বনিকরাও তাদের দেশের পণ্য-সাগগ্রী নিয়ে চীনদেশে যেত ৷ চীনের সমুদ্র- 
তীরবর্তী নানা শহরে বিদেশীদের ভীড় লেগেই থাকত। স্থলপথেও চীন থেকে 
উঠের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বাণিন্যঘাত্রা হতো মধ্য এশিয়া, ইরান ও 
বাইজার্টিয়ামের নানা স্থানে । ইতিহাসে এই স্থল-বাণিজোর পথ রেশম পথ 
বা সিল্ক রুট নামে বিখ্যাত। আরবগণ ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি চলি 
গোবি মরুভূমির ভিতর দিয়ে পণ্যবাহী ঘোড়া ও উট নিয়ে চীনদেশে আসত । 
ফিরবার সময় তারা রেশমী কাপড়, ব্রোঞ্জের আয়ন! ও চীনামাটির সৌ খন 
জিনিস নিয়ে যেত। ‘পৌপিলিনের' ব্যবহার পৃথিবীতে প্রথম শুরু হয় চীনে। 
সাধারণ ভাবে এই পোপিলিনকে চীনামাটি বলা হয়। তাঙ যুগের আর 
একটি বিশিষ্ট উৎপাদন সামগ্রী হলো কাগজ । ইয়াং-চাও, ঢেংতু ও 
ক্যাণ্টন ছিল সে যুগের প্রধান সমুদ্র বন্দর | 
__ তাঁঙ যুগের কৃষি ব্যবস্থা £ বিশাল দেশের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কষি- 
কার্ধের উপর তাঙ সম্মাটরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অদি প্রাচীনকালে 
চীনদেশে কৃষিকার্ধে সেচবযবস্থার সুচনা! হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাধ তৈরি 
করা হতো । তাঙ রাজারা সেচ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করে ধান 
চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হন। দক্ষিণ চীনের চাষীরা বছরে 


ছ'বার ধান চাষ করতো। ইক্ষু ও চায়ের উৎপাদন বাড়ীবার ব্যবস্থা 
করা হয়। এ 


৯. চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার £ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের হান সমাট মিঙতির 


রাজত্বক্ালেই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রথম শুরু হয়। একাজে হন 
হয়েছিলেন ধর্মরত্ব ও কাশ্যপমাতঙ্গ নামে দুই ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও 


৯২ ইতিহাসে মধ্যযৃগ 


প্রচারক । তবে চীনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ঘটে চতুর্থ শতকে মহাপপ্ডিত 
জুমারজী, পরমার্থ প্রমূখ প্রচারকের উদ্যোগে । এই সময়ে চীন-ভারত 
বাঁণিজ্যিক-সংযোগ ছাড়াও ধর্মীয় যোগাযোগও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন 
থেকেই গৌতম বুদ্ধের দেশ ও তার সাধনার স্থানগুলি দেখার আগ্রহ নিয়ে বহু 
চীনা বৌদ্ধ ভারতে আসতে থাকেন। চীন সম্রাটদের আম্ুকুল্যে অনেক 
চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চার জন্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
শিক্ষার্থী হিসাবে আসেন। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চতুর্থ 
শতকেই ভারত থেকে বু সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে চীনে ফিরে 
যান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই 
সময় থেকেই বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের খ্যাতি এশিয়ার 
সমস্ত সভ্য অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে । অধিকাংশ চৈনিক শ্রমণ ভারতে 


এসে নালন্দায় বিদ্যাশিক্ষ। করতেন । 

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণঃ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ 
ও চীনের মধে; সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল । চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবন্তিত হবার 
পর বহু নিষ্ঠাবান চীনা তীর্থযাত্রী দুর্গম পথ অতিক্রম করে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান 
দেখতে আসতেন। হিউয়েন সাঙ ছিলেন এরূপ একজন তীর্ঘযাত্রী । ৬০৪ 
খৃষ্টাব্দে হোনান প্রদেশে তার জন্ম হয়। হিউয়েন সাঙ ছিলেন মেধাবী ছাত্র । 
তিনি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার মনে অনেক প্রশ্নের 
উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে গিয়ে মূল গ্রন্থ পাঠ করে এবং সেখানকার পণ্ডিতদের 
সঙ্গে আলোচন! করে তিনি তার সন্দেহ দূর করতে মনস্থ করলেন। অতঃপর 
হিউয়ের সাঙ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ৬২৯ বৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত 
হনন। উত্তর ভারত তখন হর্যবর্ধনের অধীন। একে একে শ্রাবনী 
কপিল বস্ত। কাশী, বুঞ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ তীৰ্থক্ষেত্ৰ ঘুরে তিনি পূর্ব উপ 
ধরে দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হন। পল্লব, চালুক্য প্রভৃতি হিন্দুরাদ্যগুলি দর্শন 
করার পঃ সৌরাধু ও সিন্ধুদেশ হয়ে একই পথে আবার দেশে ফিরে যান। মোট 
চৌদ্দ বছর তিনি ভারতে ছিলেন। নালন্দার মহাপত্ডিত শীলভদ্রের কাছে 
তিনি কয়েক বছর বৌদ্ধশান্র অধ্যয়ন করেন। চীনে ফিরে গিয়ে তিনি 


দুর প্রাচ্যের ইতিহাস £ চীন ও জাপান ৯৩ 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষ 
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থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে প্রায় ছয় শ’ বই সংগ্রহ করেছিলেন । এ বইগুলি সবই 
তিনি চীনা ভাষায় অন্তুবাদ করেন। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণের তাৎপর্য 
ই. মধ্যযুগ_৭ ঃ 


৯৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ 
অসাধারণ । এর ফলে চীনে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বেড়ে 
গিয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় 
হয়েছিল । হিউয়েন সাঙের ভারত বত্থাস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার 
মূল্যবান উপাদান । 

সুঙ বংশ (৯৬০-১২৮০ খৃঃ) £ তাঁঙবংশের পতনের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর 
কাল চীনের রাজনৈতিক আকাশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । এই অনিশ্চয়তার 
সুযোগেই চীনে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে । অবশেষে ৯৬০ 
খৃষ্টাব্দে চাও-কোয়াঙ-য়িন্‌ নামে এক বাক্তি মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ 
স্থান অধিকার করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন । এই বংশ সঙ রাজবংশ 
নামে পরিচিত। সঙ. রাজবংশের রাজারা তিনশ’ বছরেরও বেশী রাজত্ব 
করেছিলেন । তাঁদের আমলে সামন্তদের মধ্যে বিরোধের ফলে পরানো 
সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে । এই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ 
হওয়ার ফলে, সাধারণ মান্ধুষের ছুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে ন1। তাছাড়া চীনের 
এই সংকট সময়ে উত্তরদিক থেকে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
সেই সময় সুঙ, স্ত্রাটগণ পুরাতন সমাজ্রব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন 
সমাজব্যবস্থ। ও শাসন-সংস্কার প্রচলন করেন । 

সুঙ সম্রাট EERO Elect এর BA 
পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্িপদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীরপে ওয়াং- 
আন্বশি কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে, অর্থনৈতিক অবস্থার তি 
সাধন করেন। যেমন-__ 


প্রথমতঃ, অর্থের অপ বরাতের বপন নজির 
এই কমিশনের হাতে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরির দায়িত্ব দেওয়| হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, হান্‌ ও তাও, শাসনকালে স্বাধীন বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত 
ছিল। স্ুঙ, সম্রাটগণ বাণিজ্যনীতিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেক 
জ্রেলায় উৎপন্ন ফসল থেকে রাজস্ব ও জ্রেলার প্রয়োজন মেটানে। হতো 
উদ্বত্ত ফসল সরকার কিনে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করতেন। 


দুর প্রচ্যের ইতিহাস : চীন ও জাপান : ৯৫ 


তৃতীয়ভঃ, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কৃষকেরা বীজ কেনার আগে মহাঁজনদের 
কাছে চড়। স্থদে টাক! ধার করত। নতুন ব্যবস্থায় সরকার অল্প সুদে 
কৃষকদের টাকা ধার দিতে লাগলেন । ফসল কাটার পর কৃষকদের এ টাকা! 
পরিশোধ করতে হতো। 

চতুর্থতঃ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক চাষীকে রাজস্ব পরিশোধের 
জন্য সরকারী কাজে বাধ্যতামূলক কয়েকদিন শ্রমদান করতে হতো। এতে 
চাষের কাজের অসুবিধা হতো। | নতুন ব্যবস্থায় শ্রমের বদলে নতুন করে 
কর ধার্য হলো । এই করের পরিমাণ নির্ভর করত চাষীর অবস্থার উপর । 

পঞ্চমভঃ পুরানো! ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির সঠিক হিসাব না৷ থাকায় জমির 
উপর করধার্ষের কোন সুষ্ঠু রীতি ছিল না। ফলে সরকারের ভূমি-রাজস্ 
ঠিকমত আদায় হতো না। নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত জমি সমান ভাগে ভাগ, 
করে দেওয়া! হলো! এবং তার উপর সঠিক কর ধার্য করা হলো । 

বষ্ঠতঃ, ওয়াং আন্‌-শি-র আইনের বলে স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তির 
উপরেই কর ধার্য কর! হয়েছিল। 

সপ্তমতঃ, প্রথমে সামরিক বাহিনীতে অনেক উদ্ধৃত্ত সৈনিক ছিস। 
সেনাবাহিনীর বায় কমাবার জন্য নতুন ব্যবস্থায় উদ্ধত্ত সৈনিকদের ছণীটাই 
কর! হয়। কোনও পরিবারে একাধিক যুবক থাকলে, তাদের পুলিশ বা 
প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হলে! 

এইভাবে আইন তৈরী হওয়ায় চীনের রক্ষণশীলদের স্বার্থহানি হওয়ার 
ফলে তারা এই আইনগুলি তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তার ফলস্বরূপ 
নতুন ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে বাধা আসত । এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, 
ওয়াং আন্-শি-রচিত আইনগুলির খুব বেশী সুফল পাওয়া যায় নি। 

শিক্ষা, ও সংস্কৃতি ঃ সুভ, সত্রাটদের যুগে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করা 
হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার অনুসরণ করা হয়। তাঙ, 


ই: আমলে যেমন কবি ও কাব্যচাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, সঙ, যুগে 


গদ্ধচর্চার উপরে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয়। এই যুগে পণ্ডিতদের মধ্যে ইতিহাস 
রচনার আগ্রহ দেখা যায়। এইসব পণ্ডিত তাঁড ও তার পরবর্তী পাঁচটি 
চি 


৯৬ ইতিহাসে মধ্যযুগ: 
রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেন। স্কু-মা-কুয়াং ছিলেন সুঙ, যুগের শ্রেষ্ঠ 
ইতিহাঁসবিদ্‌। নুঙ. বৈজ্ঞীনিকগণই প্রথম বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তুবড়ীর 
মত একপ্রকার বাঁজী তৈরি করেছিলেন । এই যুগেই বীজগণিতের চর্চা শুরু 
হয়। সম্ভবতঃ আরব বণিকদের মাধ্যমেই চীনদেশে বীজগণিত প্রচলন হয় । 

চীনের নানা জাযুগায় শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের 
উপর চীনের দর্ণনশান্ত্র উৎকর্ষ লাভ করে । চিত্র শিল্প, হস্তলিখন ও নকশা! 
খোদাই শিল্পের এ যুগে চরম উন্নতি হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
চীন এ যুগে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল । 

বয়ান যুগ ( ১২৮০-১৩৬৮ খৃঃ) £ ১২৮০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদের বারবার 
আক্রমণে সুঙ. সাআজাজোর পতন হওয়ার পর, মোঙ্গল উপজাতিদের প্রধান 
নেতা কুবলাই খান চীনে নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশের নাম 
সুয়ান বংশ। চতুৰ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বংশ চীনে রাজত্ব 
করেছিল । 

মোঙ্গলরা ছিল দুধর্খ জাতি ৷ চীন! শব্দ মেং থেকে মোঙ্গল শব্দের 
উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন । মেং শব্দের অর্থ হলো সাহসী । মোঙ্গলরা 
ছিল পূর্ববর্তা সেলজুক তুকীদের জাতি। এদের আদি বাসভূমি ছিল 
মধ্য এশিয়ায় । যাযাবর মোঙলদের পশুপালনই ছিল প্রধান উপজীবিকা । 
দ্ধবিগাতেও এরা ছিল খুবই পটু । মধ্যযুগের শেষদিকে মোঙ্গলরা চেঙ্গিস 
খানের নেতৃত্বে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে ; সেই সময় চীন -সা্রাজ্য 
তিনভাগে বিভক্ত ছিল । এর -টত্তরীংশকে কিল (বা চিন্‌ ) রাজ্য বলা 
হতো , দক্ষিণ অংশে সুঙ, সাজজ্য প্রতিঠিত ছিল। কিন্‌ সম্রাট মোঙ্গলদের 
কাছে কর আদায় করতেন। ৯২১১ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান কিন্‌ সাম্রাজ্য 
অধিকার করেন। অতঃপর. তিনি পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে 
রাশিয়ার নিপার ও ভলগা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত এক বিশাল সাস্রাজ্য গড়ে 
ভোলেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয় । 

কুবলাই খান : চেঙ্সিস-এর মৃত্যুর পর মোষলরা পারস্পরিক ঝগড়া- 
বিবাদের ফলে সাময়িক ভাবে ছর্বল হয়ে পড়ে। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস 


দূরপ্রাচ্যের ইতিহাস £ চীন ও জাপান ৯৭ 
খানের পৌত্র কুবলাই খানের স্থযোগ্য নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার এক্যবদ্ধ হয়ে 
সঙ সাত্রাজ্য আক্রমণ করে । ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে সুঙ রাজ্যের রাজধানী হাঙ_- 
চাঁউ-এর পতন হয়। পরবর্তী চার বছরের মধ্যে কৃবলাই খান সমগ্র চীনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর তিনি উওকিঙ আনাম ও ব্রহ্মদেশ 
দখল করে তাঁর সাত্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত 
বিস্তৃত করেন। তার রাজধানী 
ছিল বর্তমান পিকিং শহরের 
কাছে ক্যাম্বালাক শহরে। 
কুবলাই খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি শিক্ষা- 
সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং তিব্বতীয় রীতিনীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন। তীর চেষ্টায় 
বহু সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়েছিল । কুবলাই খান ধর্ম J 
সম্বন্ধেও উদার মনোভার কুবলাই খান 
পোষণ করতেন । তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও, চীনের কনফুসীয় মতবাদ 
ও ইসলাম ধর্মের প্রতিও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। 

১২৯২ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যুর পর বিশাল মোঙ্গল সামাজ্য 
পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । কুবলাই খানের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের 
পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব হয়নি । 

মার্কো পোলোর বিবরণ £ কুবলাই খানের রাঞ্তত্বকালে ইউরোপ 
মহাদেশ থেকে বণিকের দল চীনদেশে আসত । মার্কো পৌলো৷ ছিলেন 
ভেনিস দেশীয় একজন বণিক । ১২৭৪ কিংবা ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কো পৌলো 
তার পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে ভেনিস থেকে চীনের পথে যাত্রা! করেন। 
তখন তার বয়স একুশ বছর। ভেনিস থেকে পিকিং পৌছাতে তাদের 
সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল। এই সময়ের মধ্যে মার্কো পোলো 
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৯৮ ইতিহাসে মধ্যযুগ 
মোজলদের ভাষ! ভালোভাবে শিখে নিয়েছিলেন। চীনা ভাষাও তিনি 
মোটামুটি আয়ত্ত করেন। 
পিকিং-এ তরুণ মার্কো কুবলাই খানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। সেই থেকে 
একটানা ষোল বছর তিনি চীনে বসবাস করেন। কুবলাই খান মার্কো 
পোলোকে নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ করেছিলেন । এক সময়ে 
মার্কো পোলো চীনের একটি প্রদেশের 
শাসন কতৃত্ব লাভ করেছিলেন। 
সরকারী কাছের দায়িত্ব নিয়ে মার্কো 
পোলোকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে 
হয়েছিল। দীর্ঘদিন এইভাবে কুবলাই 
খানের কাছে কর্মরত থেকে ১৯৯২ 
খৃষ্টাব্দে মার্কো পোলো! জলপথে দেশে 
4 ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি এক 
86. সুন্দর ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। 
শোনা যায়, জেনোয়ার যুদ্ধবন্দী অবস্থায় 
মার্কো পোলো তীর মুখে শুনে আর একজন বন্দী এই 
কাহিনী লিখে রাখেন। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী দুঃসাহসিক 
অভিযানের বিবরণ মাত্র নয়, এর মধ্য দিয়ে ছুই মহাদেশে যাতায়াতের 
যে ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য অনেক । 
মার্কো পোলে| লিখেছেন, চীন ছিল বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী দেশ । দেশে 
বড় বড় শহর ছিল এবং শহরের পৌর ব্যবস্থা, খুবই উন্নত ছিল। প্রশাসনের 
কাজে সুবিধার জন্য একরকম ডাকব্যবস্থা পরিচালন! করা হয়েছিল । 
‘রিলে’ প্রথায় অশ্বারোহীরা এই ডাক নিয়ে দিনে ১০. মাইল পর্যন্ত যেতে 
পারত । 
মার্কো পোলে! আরও লিখেছেন, চীনের মানুষ জালানীর জন্য এক রকম, 
কালো! পাথর ব্যবহার করত। এই জ্বালানী সংগ্রহ করা হতো মাটির নীচে 
থেকে । এর থেকে অনুমান কর! যেতে পারে, এই কালো! পাথর কয়লা ছাড়া) 
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আর কিছুই নয়। মার্কো পৌলোর বিবরণী থেকে জানা যায়, কুবলাই খান 
চীনে দেশে কাগজের টাকা চালু করেছিলেন । এই কাগজ রাজকোষে জমা 
দিলে, তার পরিবর্তে সোনা পাওয়া যেত। মার্কো পৌলোর ভরমণবৃত্ান্ত 
মধ্যযুগের চীনদেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রামাণ্য দলিল । 


মধ্যযুগে জ্ঞাপান 


চীনের নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম ৷ প্রশান্ত 
মহাসাগরের চারটি বড় এবং প্রায় তিনশ’ ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গড়ে 
উঠেছে ভাপান। চারিটি বড় দ্বীপ হলো হনস্থ, কিউসিউ, শিকোকু ও 
হোকাইডো। জাপান সাগর এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে জাঁপানকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছে । জাপানের দ্বীপগুলির বেশির ভাগই আগ্নেয়গিরি ও 
পাহাড়ে ভরা । প্রাচীনকালে জাপানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থ। প্রচলিত 
ছিল। বংশানুক্ৰমিক ক্ষমতা অধিকার এবং গোষ্ঠীগত এঁক্যের প্রতি 
জাপানীদের অন্থুরাগ ছিল প্রবল। প্রাচীন লোকগাথা থেকে জানতে পারা 
যায় যে, কিউ-স্ুর একটি গোষ্ঠী ইয়ামাতে। সমভূমিতে বসতি স্থাপন করে । 
তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অবশেষে 
কিউ-সু গোষ্ঠী জাপানের মধ্য এবং পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে রাজ্যস্থাপন করে। 
এই গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কিউ-স্থ 
গোষ্ঠীনেতা অন্ান্ত গোষ্ঠীর পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান বলে স্বীকৃত হয়। 
ইয়ামাতো! পুরোহিতগণই জাপানে সর্বপ্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 

মধ্যযুগে জাপানী সমাজ-ব্যবস্থা ও সামন্ততন্্র: সপ্তম শতাব্দীতে 
চীনের অনুকরণে জাপানের শাসনতান্ত্িক কাঠামো গঠিত হওয়ার ফলে তার 
নিজন্ব ভাবধারা নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত এই ব্যবস্থা গোষ্ঠী দ্বারা 
পরিচালিত একটি ছোট দেশের উপযোগী ছিল না। এখানকার বিভিন্ন 
প্রদেশগুলির গোষ্ঠীগত পার্থক্য ও নিজ অধিকারবোধ এত বেশী ছিল যে, 
কেন্দ্রের কোনও কর্মচারীদের দিয়ে এই প্রদেশগুলির শাসনকাজ চালানো 
যেত না। প্রদেশগুলির শাসনকাজ চালাত প্রাদেশিক কর্মচারিগণ। এইসব 
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কর্মচারী স্থানীয় অভিজাত পরিবার থেকে নিযুক্ত করা হতো । এরা 
স্বাধীনভাবে শাসনকাজ চালাত, এদের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ একরকম 
ছিলই না! বলা যায়। এদের এই স্বেচ্ছাচার, স্বাধীন মনোভাব এবং কেন্দ্রের 
প্রতি আন্বগত্যের অভাবেই জাপানে সামন্তপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল । 

জাপানের জমিবন্টন ব্যবস্থা এবং রাজকর্মচারী নিয়োগ, প্রথা চীন থেকে 
স্বতন্ত্র রপ গ্রহণ করেছিল। চীনদেশে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা সাফল্য লাভ করত, তাদেরই সরকারী 
কর্মচারীরূপে নিয়োগ করা হতৌ। এই সব ক্ষেত্রে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা 
অভিজাত কোন বিচার করা হতো না । জাপানেও এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, 
কিন্তু যে সব পরীক্ষার্থী সাফল্যলাভ করত, তারা সবাই উচ্চপদ পেত না। 
একমাত্র অভিজাত পরিবারের লোকেরাই কেন্দ্রীয় উচ্চপদ লাভ করত । 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থরক্ষায় দক্ষ কর্মচারীর অভাব ; দেখা 
দিয়েছিল । 

জাপানে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদেরই কৃষিজমি দেওয়া হতো । এজন্য 
তাদের কোনও কর দিতে হতে। না। অবশিষ্ট জমিগুলি প্রজাদের বিতরণ 
করা৷ হতো। সরকারের প্রধান আয়ই ছিল ভূমি-রাজস্ব। সেই কারণে 
কৃষিজমির জন্য সাধারণ প্রজাদের উপর অনেক বেশী পরিমাণ কর ধার্য করা 
হতো! । সাধারণ প্রজাদের এ কর দেওয়! ছিল অসম্ভব ব্যাপার । বাধ্য হয়ে 
সাধারণ প্রজারা তাদের জমি কোন অভিজাত পরিবারকে হস্তান্তর করত'। 
এইভাবেই জাপানে জমিদার বা জায়গীরদারের স্থষ্টি হয়। এ'রা সবই ছিলেন 
সরকারী কর্মচারী অথবা স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি । 

অনেক সময় সরকারী কর মেটাতে সাধারণ প্রজা উৎপন্ন ফসলের একাংশ 
তুলে দিত অভিজাত শ্রেণীর হাতে । তিনি উৎপন্ন ফসলের একাংশ নিয়েও 
তৃপ্তি পেতেন না। সরকারকে ফীকি দিতে আরও উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীকে বশীভূত করতেন। এইভাবেই করুক্ত জমির পরিমাণ বাড়তে 
থাকে এবং সরকারকে করও ফাঁকি দেওয়ার সুন্দর পরিকল্পনা করা হয়। এই 
ভাবে শেষে এমন অবস্থা হলো যে, জাতীয় ভূ-সম্পত্তি কিছুই রইলো না, 


নু 
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এবং ভূমিসক্রান্ত আয় কমে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কমে গেল ॥ 
ক্রমে সামন্তগণ বা জমিদাররমই ক্ষমতার অধিকারী হলে! ৷ 

জাপানের কেন্দ্রীয় সামন্ত-প্রভুর সঙ্গে ইউরোপীয় নাইটের অদ্ভুত মিল 
দেখা যায়। এরা ছিলেন প্রাচীন গোষ্ঠীপতি এবং মধ্যযুগীয় অভিজাত 
পরিবারের অশ্বারোহী যোদ্ধা'। সামন্ততান্ত্রিক-সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তিনি 
করমুক্ত জমিদারীর মালিক হলেন। এই সামন্ত-প্রভুর! কেন্দ্রীয় মঠ বা 
রাজপরিবারের আনুগত্য স্বীকার করতেন । তবে নিজ্রন্ব অনুগত যোদ্ধাদের 
প্রতি এদের বেশী ভরস! ছিল। চতুদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে"অনেকগুলি 
জমিদারী এক হয়ে এক একটি বৃহৎ জমিদারীর উৎপত্তি হয় । এদের 
মালিকদের বল! হতে। দাইমিয়ে। । এর! বড় বড় পদাতিক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ 
করতেন এই দাইমিয়োদের জন্যই ছোট ছোট সামন্তদ্ের প্রভাব কমে যায় । 

সামন্ত গোষ্ঠার সঙ্গে আটের বিরোধিতা ই সামস্ত-প্রথার ফলে 
জাপানে সম্রাটের মর্যাদা নষ্ট হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ 
সামন্তগোষ্ঠীরা সম্রাটের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে শক্তিহীন করে 
তোলে । এইসব সামন্তগোষ্ঠীর মধ্যে ফুজিয়ার। পরিবার অন্যতম ॥ এই 
পরিবার জমিদারী ও আধ্মিক শক্তির বলে সম্মানের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । তাছাড়| রাঙ্র-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় 
ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর বংশমর্ধাদ| অনেক বেড়ে যায়। কোন নাবালক সম্মাট পদে 
অভিষিক্ত হলে, ফুক্সিয়ারাই তার! অভিভাবক হয়ে রাজ্জকার্ধ পরিচালনা 
. করতেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরা 
সমাটের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । 

দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও ছুটি অভিজাত গোষ্ঠী ক্ষমতালাভের আশায় 
পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়" এর! হলেন টায়র। ও মিনামোভে। পরিবার । 
প্রথমে টায়র! পরিবার জয়লাভ করে কিয়োটের রাজসভায় নিক্ত আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত করে / কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মিনামোতো। পরিবারের নেতা 
ইয়োরিতোমে! টায়রাদের তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ইয়োরিতোমো! 
শোগান অর্থাৎ মহা-সেনাপতি উপাধি ধারণ করেন*। 
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জাপানে মধ্যযুগের প্রথম দিকে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা £ মধ্যযুগের 
প্রথম দিকে জাপান ছিল কৃষিপ্রধান দেশ কিন্তু এখানে অধিকাংশ জমি 
পার্বত্য উপত্যকা হওয়ায় কৃষিকাজের উপযোগী নয়!.এখানকার মাত্র এক- 
অষ্টমাংশ জমিতে চাষ হয়. আয়তনের তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা 
বেশী. সেজন্য প্রতি বর্গমাইল জমিতে চাষ করে প্রায় দু'হাজার লোকের 
খানের ব্যবস্থা করতে হয়। ভাপানীরা পশুপালন আগ্রহী ছিল ম। 
একমাত্র মাছের চাষই ছিল জাপানের সর্বজনপ্রিযু। স্থানীয় চাহিদা পূরণ 
করতে কৃষিপণ্য ছিল প্রধান। এখানে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল না । ফলে 
কোন জিনিসের উৎপাদন বেশী হলেও বাইরে রপ্তানী হতো না এবং তার 
দ্বারা অর্থ নৈতিক অবস্থারও কোন উন্নতি হতো! না.। জাপানে খনিজ দ্রব্য 
থাকা সত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে এ সকল দ্রব্য কাজে লাগত না 

মিকাডোর চুড়ান্ত ক্ষমত৷ £ জাপানের সম্বাটকে বল! হয় মিকাডে। 


জাপানের প্রচলিত ধারণা হলে| মিকাডে হলেন স্বর্ঘ-সম্ভূত, আধ! 


| দৈবশক্তির ধারক ও বাহক এবং চুড ক্ষমতার অধিকারী ৷ . প্রাচীনকালে 


জাপানে প্রচলিত ছিল শিণ্টো ধর্মমত। এই ধর্মমত অনুযায়ী মিকীডো৷ বা 
জাপানের সম্রাট একাধারে হলেন শিল্টোধর্সের এঁতিহা অনুসারে দেশের 
প্রধান ধর্মীয় নেতা এবং পুরোহিত, আবার একচ্ছত্র রাজনৈতিক শাসন 
ক্ষমতারও অধিকাঁরী। ইয়ামাতো৷ সম্রাটের এই দ্বৈত ভূমিকা জাপানের 
এঁতিহাসিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রচারের ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা সঙ্মাটের উপর থেকে কমে যায়। সেই 
সময় এই নতুন ধর্মমতের জন্য এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় সামন্ত গোষ্ঠীর। 
কর্তৃত্ব হাতে পায়। সম্রাট শুধুমাত্র মর্যাদ! ও সম্মানের অধিকারী হয়ে 
পড়ে। শোগান সামন্তরাই সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। 
চীনের জং সম্পর্ক £ অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের 
সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাপানের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থ- 
নীতির উপর চীনাদের প্রভাব খুব বেশী । চীনদেশের উন্নত সভ্যতা অতি 
সহজেই ভ্রাপানীদের আক্ষ্ট করেছিল। প্রথম প্রথম নিজেদের অজ্ঞাতসারেই 
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ভ্বাপানীরা চীনাদের অন্গকরণ করত। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
পুরোপুরি সচেতন ভাবেই তারা*আরও ব্যাপকভাবে চীনা সভাতা নিজেদের 
দেশে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়। কয়েক শ’ বছর ধরে বৌদ্বধর্ের মধ্য 
দিয়েই চীনা সভ্যতা জাপানকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আরও 
জ্ঞানলাভের জন্য জাপানীরা চীনে যেত, তারপর ফিরে এসে তার প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করত। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ শো-ভোকুর উদ্যোগে এক বিরাট 
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল জাপান থেকে চীনে পাঠানে। হয়। দীর্ঘকাল চীনে 
থেকে তরুণ জাপানী প্রতিনিধিরা সে দেশের দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, 
চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি শিখে দেশে ফিরে আসার পর তারাই নিজ নিজ 
বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চীনা চিন্তাধারার প্রভাবে জাপানীরা ইয়ামাতো 
রাজ্যকে চীনের সমকদ্ষ বলে ভাবতে আরম্ত করে। চীনের কনফুসীয় তত্বও 
“জাপানে গৃহীত হয়েছিল । সপ্তদশ শতকে তোকুগাওয়া পরিবার শোগান 
পদ দখল করার পর থেকে কনফুসীয় মতবাদ জাপানে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে 
থাকে। 

কেবল সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও জাপান ছিল 
চীনের অনুগামী ৷ চীনের সম্রাটরা বারবার জাপান ছ্রয়ের জন্য চেষ্ট। করে- 
ছিলেন, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বার্থ হয়। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে চীনের 
অন্থুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নবম শতাব্দীর পর থেকে তাঙ, 
রাজাদের অধঃপতন শুরু হলে চীনের প্রতি জাপাঁনীদের মনোভাবের 
পরিবর্তন হয়। দীর্ঘকাল চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকায় 
জাপানেও একটি নিজস্ব এঁতিহা গড়ে উঠেছিল। 

শোগান সামন্ত: “গান” কথাটির অর্থ ই হলো প্রধান সেনাপতি । 
সামস্তদের মধ্যে শোগাৰ গছ ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী । সম্রাটের 
পরেই এদের স্থান ছিল এক খাটের পরামরশশদাতাও ছিলেন এর! । এরাই 
প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালন করতেন। শোগান পদের জন্য অন্া্ত 
সামন্তগণ চক্রান্ত শুরু কট এবং দলাদলি শুরু হয়। দীর্ঘ চারশ’ বছর 
জাপানে এই অবস্থা চলার পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
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আনেন টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর নেতা ইয়েয়াস্থ । এই বংশের উত্তরাধিকারিগণ 
ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা বংশানুক্ৰমিক করে নেন এবং সাংবিধানিক সংস্কার 
প্রবর্তন করেন । এদের কর্মস্থল ছিল ইয়েডে। ইয়েয়াস্ত্র বংশের শোগানগণ 
আড়াইশ” বছরেরও বেশী জাপানের শাসনক্ষমত পরিচালনা করেন । 
সামুরাই £ জাপানী সমাজ-ব্যবস্থায় -সামন্তদের পরের স্থান ছিল 
যাদের, তাদের বল! হয় সামুরাই। এরা বংশ-পরম্পরায় ছিলেন সামরিক 
বাহিনীর লোক। এই সৈনিকদল গঠন করেছিলেন সামন্ত-প্রভুরা! । এদের 
উপর ন্যস্ত. ছিল দেশরক্ষার ভার, সামস্তগণের স্বার্থগত বিরোধের নিষ্পত্তি 
এবং কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সামস্তগণের আত্মরক্ষা । এরাও নানারকম 
সুবিধা ভোগ করতেন এবং অভিজাত বলে সম্মান পেতেন । টোকুগাওয়া 
শোগানদের সময়ে সামুরাইগণ বিদ্যাচ্চা ও শিল্পচর্চা প্রভৃতির দিকে মন দেয়। 
শিভ্যালরি ব! বুশিডে৷ ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে যেমন সামন্ত- 
প্রথার সঙ্গে শিভ্যালরি নামে আচরণবিধি জন্ম নিয়েছিল, জাপানেও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি। জাপানীর৷ একে বলতো! বুশিডো অর্থাৎ বীরের ধর্ম। 
প্রাচীন এঁতিহ্য অনুযায়ী জাপানীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। বিশিষ্ট 
কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি মেনে নিয়ে তার! জাতীয় স্বাতনত্যকে 
বাঁচিয়ে রাখত। নিজেদের জাতির উপর বিশ্বাস রাখত ও গভীর শ্রদ্ধা 
গোষণ করত। জাপানী শিভ্যালরির অন্যতম আদর্শ ছিল সম্রাটের আন্গত্য 
ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষা কর!। এই কর্তব্য পালনে অক্ষম হলে জাপানীর৷ 
আত্মহত্যা .করত। জাপানী ভাবায় এর নাম হারাকিরি। 


০০০+০৪বকজ্পঞ্জী১৪-.-৮৩ 
১. চীনে হান্‌ সাআ্রাজ্যের অবসান__তৃতীয় খৃষ্টাবে। 
২. চীনে মধ্যযুগের সময়পর্ব_৭০০-১৪০০ খৃষ্টাব্দ । 
৩. সুই রাজবংশের শীসনকাল-__৫৯০-৬১৮ খৃষ্টাব্দ 
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তাঙ বংশের শাসনকাল-_-৬১৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ । 

সঙ, বংশের শাসনকাল-__৯০৭-১২৮০ খুষ্টাব । 

যুয়ান বংশের শাসনকাল-__-১২৮০-১৩৬৮ খৃষ্টাব । 
জাপানে সামন্ত যুগের সুচনা-_সপ্তম শতাব্দী । 

ফুজিয়ার| পরিবারের ক্ষমতার অবদান-_দ্বাদশ শতাব্দী। 
শোগানতন্ত্ের প্রতিষ্ঠা--দ্বাদশ শতাব্দী । 
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অনুশীলনী 


ESE + ৮. # ‘GE " 
১. তাঙবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ২. তাজ আমলের একজন কবির নাম কর। 
৩. চীনা সাহিত্যে খষি কবি কাকে বলা হয়? ৪. হিউয়েন-সাঙ কে ছিলেন? 
৫, হিউয়েন সাঙ্‌ কত খৃষ্টাব্দ ভারতে আসেন? ৬. স্থুঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? 
৭. চীনে মোঙ্গল শাসনের প্রর্বতক কে? ৮. কুবলাই খান কত খুষ্টাৰে স্থ 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন? ৯. মার্কে পোলো কে ছিলেন? ১০. শোগান বলতে 
কিবুঝ ? ১১. দাইমিয়ো৷ কাদের বলা হতো? 


চা 


১. চীনের ইতিহাসে কোন্‌ সময়কে সুবর্ণ যুগ বলা হয়? [৩] 
২. হিউয়েন সা ভারতবর্ষে এসেছিলেন কেন? [৩] 
৩. সঙ শাসনকালে বিখ্যাত এতিহাসিক কে ছিলেন? [৩] 
৪. কুবলাই খানের রাজ্য বিস্তার বর্ণনা কর । [৩] 
৫. মার্কো পোলোর সঙ্গে কুবলাই খানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [৩] 
৬. জাপানী সমাজে মিকাডোর ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৩] 
৭ সাধুরাই বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর AED 
৮. 


“জাপানীর| হারাকিরি করত কেন? Sk তি 
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১. তাঁঙ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [৫4] 
২. তাঙ রাজত্বকালে শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। AEN 

৩. ‘তাঙ রাজত্বকালে কাব্য সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল’ . 
আলোচনা কর। ১] 
৪. তাঁজ্‌ যুগে চীনের শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। নম 
৫. সঙ যুগের আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যা জান লিখ । [=] 
৬, স্থুঙ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও ৷ - [৯] 
৭. মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে 
চিত্র পাওয়া যায়, তাহ! নিজের ভাষায় বর্ণনা কর | [৭] 
৮. সামন্তযুগের স্ুচনাকাঁলে জাপানের সামাঁজিক ও অর্থ নৈতিক "অবস্থার বিবরণ 
দাও। চা 
৯. ফুজিয়ারা পরিবারের একচ্ছত্র শাসন জাপানে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার 
বিবরণ দাঁও। অন্যান্য পরিবারের নাম উল্লেখ কর। [৭+২] 


0% জাপানী শাসনব্যবস্থায় সামুরাই ও শোগান সম্প্রদায়ের স্থান নির্ণয় কর। [৯] 


নু ) ক + 4 ক ক্র] 
১. ভা কশের আগে চীনে কোন্‌ বংশ রাজত্ব করেছিল? ২. ভাঙ, বংশের 
শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? ৩. হিউয়েন সাঙ, কত বছর ভারতে অবস্থান করেছিলেন? 
৪. কুব্লাই খানের রাজত্ব কোথায় ছিল? ৫. মার্কো পোলো কোন্‌ দেশের লোক 
ছিলেন? ৬. জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত? 
টিং 

1 তি bibrary তি. 
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আচ 2 | A ARF 
শগু-পরবর্তী যুগ (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী )£ রোমান সম্াটগণ 


ইউরোপে যেমন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে 
গুপ্তরাজ্গগণ ভারতবর্ষের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । খ্রী্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই রাজবংশের অধীনে ভারতীয় 
সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছিল, কিন্ত পঞ্চম শতাব্দীতে 
বর্বর হুণ আক্রমণে এই বিশাল সাআজ্য ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় অনেক 
সামন্তরাজ! স্বাধীনতা ঘোষণা করায় গুপ্ত সাত্রাজ্জের অবসান তরান্বিত হয়) 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে । নিজ নিজ 
প্রাধান্ত বজায় রাখবার জন্য এই সব রাজারা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত 
থাকতেন। এই সব রাজ্যের মধ্যে কোন রাজা শক্তিশালী হলেও ভারতকে 
আর এঁক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। f 
তণ আক্রমণ £ হণরা ছিল চীনের নিকটবর্তী মধ্য এশিয়ার এক অসভ্য . 
যাযাবর উপজাতি! এরা কয়েকটি শাখায় ভাগ হয়ে যায় । এদের যে 
শাখাটি ইউরোপে অভিযান করে তারা ছিল কৃষ্ণ হুণ.এবংযে শাখাটি ভারত 
আক্রমণে অগ্রসর হয়, তারা ছিল শ্বেড হুণ। এই শ্বেত হৃণরাই পারস্ত 
েঁকে খোটান পর্যস্ত ভূ-ভাগে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল । : 
আফগানিস্তানের বামিয়ান নামক স্থানে শ্বেত হুণগণ রাজধানী স্থাপন 
করেছিল। হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রমকরে এর! ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর 
হয়। গুপ্ত সমট স্কন্দগুগ্ড এদের গতিরোধ করেছিলেন । তার মৃত্যুর পর 
আনুমানিক ৪৯৭ খৃষ্টাব্দে হণ দলপতি তোরমান মধ্যভারত পর্যন্ত অধিকার 
করেন। তোরমানের পুত্র মিছিরকুল পাঞ্জাবের শাকল ( শিয়ালকৌট ) 
নগরে রাজত্ব করতেন। পূর্ব মালব ও পাঞ্জাব তার অধিকারে ছিল 
আনুমানিক ৫৩২ খৃষ্টাব্দে মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মন্দাশোরের 
অধিপতি মালবরাজ বশোধর্মণ মিহিরকূলকে পরাজিত করেন। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে 
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মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর হণগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত 

হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজত্ব করতে থাকে । এই সময় মগধের 
গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং থানেশ্বরের পুথ্ভৃতি বংশ ও কনৌজের 
মৌখরী বংশ প্রাধান্য লাভ করে। 

হুণ আক্রমণের এতিহাঁসিক গুরুত্ব ঃ ভারতীয় সংস্কৃতিতে হুণদের 
কোন বিশিষ্ট অবদান নেই, বরং এদের আক্রমণে ভারতের অনেক সংস্কৃতির 
নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে যে বিশাল সাম!জা 
ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ থেকে হৃণদের আক্রমণে 
সেই কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ে। এটাই হলো ভারতবর্ষে হণ আক্রাণের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । হুণরা অবশেষে ভারতের জনগোঁঠীর সঙ্গে মিশে 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় বিলীন হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, শক, 
হণ, পল্পবদের রক্তের সঙ্গে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণে স্থষ্টি হয়েছে রাজ্জপুত 
জাঁতি। 

গুগুযুগের পরবর্তী অবন্থাঃ গুপ্ত সাআ্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর এবং 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে হর্ষবর্ধনের উত্থানের মধ্যবর্তী সময় পর্যস্ত 
ভারতবর্ষ এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছিল। এই সময় উত্তর 
ভারতের যে সব। রাজ্য প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে মগধের গুপ্ত বংশ, 
কনৌজের মৌখরী বংশ, থানেশ্বরের পুন্তভুতি বংশ এবং সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক 
বংশ অন্যতম । এ ছাড়া কামরূপের বর্মণবংশীয় রাজা ও গৌড়ের রাজা 
শশাঙ্ক যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেন। 

হর্ববর্দন শিলাদিত্য (৬০৬-৪৭ খৃঃ) হ্্মবর্ধনের পূর্বপুরুষের! ছিলেন 
পুয্যভূতিবংশীয় রাজা । যষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এর! খুব শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছিলেন । এই রাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম গ্রভীকরবর্থন । 
এদের রাজধানী ছিল থানেশ্বর। ইনি হুণ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি জাতি- 
উপজাতিকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাটে তীর আধিপত্য বিস্তার 


করেন। তিনি কনৌজের মৌখরী বংশের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে তার কন্া। - 


রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। 
ইঃ মধ্যযুগ_৮ 
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প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর খানেশ্বারের রাজা হন তীর পুত্র রাজ্যবর্ধন। 
এই সময় গৌড়ের রাজ! শশাঙ্ক মালবরাক্ত দেবগুপ্ের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
কনৌজের রাজ গ্রহবর্মণকে.এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। গ্রহ- 
বর্মণের স্ত্রী রাজাএ৷ও বন্দিনী হন। রাজ্যবর্ধন তার ভগ্মীপতি গ্রহবর্মণকে 
| হত্যার প্রতিশোধ ও বোন রাজ্যপ্রীকে 
উদ্ধার করার জন্য দেবগুপ্ত এবং 
শশান্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেন । 
এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের হাতে দেবগুপ্ত 
পরাজিত ও নিহত হন, কিন্তু গৌড়ের 
রাজা শশাঙ্কের কাছে রাজাবর্ধনকে 
পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। 
রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ৬'৬ 
খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন “শিলা দিত্য' উপাধি 
গ্রহণ করে থানেশ্বর ও কনৌজের 
সিংহাসনে বসেন । এরপর তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বোন 
রাড্যভ্রীকে উদ্ধাব করার জন্য কাঁমরূপের রাজ! ভাক্ষরবর্মণের সহযোগিতায় 
গোড়ের রাজ! শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। করেন। এই যুদ্ধে কে পরাজিত 
হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জান! যায় না । কিন্তু একথা সত্য যে, শশাঙ্ক 
যুদ্ধেৰ পূর্বেই রাজ্যশ্রীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
হৰ্বব্ধনের রাজ্যবিস্তার £ গৌড় অভিযানের পর হর্ষবর্ধন মগধ, উড়িগ্যাঃ 
কঙ্গোদ প্রভৃতি রাজা জয় করেছিলেন। পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশও . 
হর্ষবর্ধনের সাআ্রাজোর অন্তভূক্তি হয়। হর্ষব্ধন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর 
হন, কিন্তৃতিনি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে শোঁচনীয়ভাবে পরাজিত 
হন। তীর সাম্রাজ্য ' মোটের উপর কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত উত্তর ভারতের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইজন্য হৰ্ষবৰ্ধন উত্তরপথনাথ, অর্থাৎ ভারতের 
সার্বভৌম অধীশ্বররূপে কোনে! কোনে! শিলালিপিতে বণিত হয়েছেন । 
হতবর্ধন কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না । তিনি ছিলেন প্রজাঁবৎসল শাসক ৷ 


হ্বর্ধণ শিলাদিত্য 
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এই সব গুণের জন্য ভারতের রাজাদের মধ্যে সম্রাট অশোকের পরই তার 
স্থান। তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রজাদের স্খছুঃখের কথা শুনতেন। 
প্রচাদের উপর কোথাও কোন অত্যাচার হলে তার প্রতিকার করতেন । 
প্রজাদের সুখ-স্থবিধার জন্য তিনি রাজ্যের নানা জায়গায় সরাইখানা, 
বিশ্রামাগাঁর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন: হর্ষবর্ধনের 
শাসনকালে ভারত ও চীনের মধ্যে সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। হিউয়েন 
সাঙের ভারত ভ্রমণ, ভারত ও চীনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ £ হিউয়েন সা. চীন দেশের একজন বৌদ্ধ 
পরিব্রাক। তিনি আম্মুমানিক ৬৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ভারতে অবস্থান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি যে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা থেকে আমরা 
তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতির জীবনের নানা মূল্যবান 
তথ্য জানতে পারি। তার বর্ণনা থেকে 
হর্যব্ধনের আমলে প্রবর্তিত শাসন-ৰ্যবস্থা, 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কথাও 
বিশেষভাবে জানা যায় । 

হিউয়েন সাও তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
হর্যব্ধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে উল্লেখ 
করেছেন। হর্ষব্ধনের শাসনকালে ভারত- 
বাসীর আড়শ্বরহীন জীবনযাত্রা ও সরলতা তাকে 
যুগ্ধ করেছিল । ভারত ছিল সমৃদ্ধশালী দেশ 
এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তার বিবরণ 
থেকে জানা যায় যে, ওঁ সময় সমগ্র উত্তর-ভীরতে পাটলিপুত্র শহরের 
পরিবর্তে কনৌজ পরিণত হয় সমৃদ্ধশালী প্রধান শহরে । 

ভারতের সমাজ-জীষনে হিউয়েন-সাঙ, জাতিভেদ প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। 
হিন্দুসমাজ নানা জাতি-বর্ণে বিভক্ত ছিল। বত্রান্মণের!| ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
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পরিচালনায়, ক্ষত্রিয্লেরা৷ দেশ শাসনের কাজে, বৈশ্ঠারা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং 
শৃদ্ররা কৃষিকাজেই ব্যয় করতেন তাদের শ্রম। 

এই সময় ভারতে বন্ত্র-বয়ন শিল্পের উন্নতির কথা হিউয়েন সাঁড, বর্ণনা 
করেছেন। সমুদ্রপথে ভারতীয়রা বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেও রত 
ছিল। বাংলাদেশের তাত্রলিপ্ত ছিল একটি প্রখ্যাত বাঁণিজ্য-বন্দর । 

_ হরমবর্ধনের শাসন-ব্যবস্থার সুখ্যাতি করে তিনি বলেছেন, প্রশাসনিক 
কর্তব্য পালনে হর্ষবর্ধনের কোনো ক্লান্তিছিল না । তিনি বছরের অধিকাংশ 
সময় তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাঁসনকার্য পরিদর্শন করার জন্য ঘুরে 
বেড়াতেন। অপরাধীদের জন্য ছিল কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থ। । বৌদ্ধ- 
ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সমাজ-জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খল! রক্ষা করা হতো। 
হর্ষবর্ধনের বিরাট এক সামরিক বাহিনী ছিল। এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল 
৫০ হাজার পদাতিক এবং ১ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। সামরিক বাহিনী 
সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দিত এবং বিশৃঙ্খলা দমনেও সাহায্য করত । 

হ্ষবর্ধনের সমর বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক শ্রম চালু ছিল না। 
সাধারণ মানুষ তাদের শ্রমাজিত সম্পদ শাস্তিতে ভোগ করতে পারতৈন। 
করতারে মানুষ জর্জরিত ছিল না। রাজার খাস জমিতে চাষ-আবাদ করলে 
উৎপন্ন ফসলের এক-যষ্ঠাংশই মাত্র কর হিসেবে দিতে হতো । সাধারণভাবে 
জনগণের নৈতিক মানও ছিল উন্নত । 
হিউয়েন সাঙ্‌-এর বিবরণ থেকে আমরা হর্ষবধ'নের ধর্মীয় মনোভাবের 
কথাও জানতে পারি |... তিনি লিখেছেন, হর্মর 
একটি ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান ব 
নামে পরিচিত ছিল। হা 
: হৰ্যবর্ধানের সময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমন্থলে প্য়াগ নামক জায়গায় প্রতি 
পাচ বছর অন্তর একটি বিরাট মেলারও আয়োজন করা হতো । এইরূপ 
একটি মহামেলায় হিউয়েন সাঙ্‌ উপস্থিত ছিলেন। এই মেলায় শিব, বুদ্ধ 
ও স্র্বদেব--এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে পৃ! নিবেদন করা হতো। পুজার 
শেষে সম্রাট হ্র্ষনর্ধন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, সাধুসন্ন্যাসী তথা জাতিধর্ম নির্বিশেষে 
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সকল প্রার্থীকে ধন-রদ্ব ও অর্থ দান করতেন। হিউয়েন সা. লিখেছেন, 
যখন[সব ধন-রত্ধ ফুরিয়ে যেত, তখন হ্্ষবর্ধন নিজের বহুমূল্য বন্ত্রখণ পর্যস্ত 
দান করে একথণ্ড সামান্য বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করতেন। 

মোটকথা, হিউয়েন সাড-এর বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার 
ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ । 


নালন্দ| বিশ্ববিগ্ঠালয় £ প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
. ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্তালয় । হিউয়েন সা দীর্ঘকাল নালন্দা বিশ্বাবিগ্ালয়ে 
অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মশান্ত চর” করেছিলেন। ভারতের তৎকালীন সকল 

স্পতি ও ধনী ব্যক্তির অকৃপণ দানে এই বিশ্ববিগ্ভালয়টি পরিচালিত হতো। 

.. বহির্ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দানেও এটি পরিপুষ্ট হয়। 

অনেকগুলি বিরাট ভবন নিয়ে গঠিত হয়েছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধো সারিবদ্ধভাবে বিরাজ করত ৮টি কলেজ বা 
মহাবিদ্যালয় । হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ 


আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি । এইসব ছাত্র 
ও শিক্ষক এসেছিলেন কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত, সিংহল, 
বুখার। প্রভৃতি দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । বাঙালী পত্তিত 
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নীলভন্ত্র সেই সময়ে এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন 
সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক। 

কেবল বৌদ্ধশান্ত্র নয়, এখানে বেদ, স্যায়শান্ত্, ব্যাকরণ, “দাংখ্য, দর্শন, 
চিকিৎসাবিগ্ঠা, ইত্যাদিও পড়ান হতো। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত 
পর্যন্ত একশ’ জন শিক্ষক এ সব বিষয় ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য একশ'টি গ্রামের রাজ্রন্থ দেওয়া 
হতো৷। এখানকার পড়ান্তনার মান খুবই উন্নত ছিল । বিদ্যাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকেও নজ্রর রাখ! হতে।। নীলান্দায় অধ্যয়ন 
শেষ করে যার! উপাধি নিয়ে বেরোতেন, সমাজে তাদের স্থান ছিল উঁচু 
হিউয়েন সাঁড. এবং অগ্ঠান্ত বিদেশী ভ্রমণকারীগণের বিবরণে ভারতবাসীর 
সৎ এবং সরল জীবনযাত্রার যে উচ্ছসিত প্রশংস। কর! হয়েছে, তার মূল 
কারণ হলো এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা! ৷ 

হর্ষ-পরবর্তা যুগ (৮ম থেকে ১১শ শতাবী ) £ হ্র্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর 

' তার সাআ্রাজ্য ভেঙে পড়ে । এই সময় উত্তর ভারতে কনৌজ, কামরূপ মগধ 
ও কাশ্মীর প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভের জন্য পরস্পর বিরোধ লেগে থাকত |... 

কনৌজ £ এই রাজ্ঞটি হর্ষবধনের রাজ্যভুক্ত ছিল । হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর 

পর অঞ্জু ন ব। অরুণাশ্ব নামক একজন মন্ত্রী কনৌে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। একজন চীনা দূতকে অপমান করায় তিনি তিববতরাজের হাতে বন্দী 
হন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে যশোবর্মণ নামে এক রাজা পুনরায় 
কনৌজকে ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্যুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি 
ছিলেন বিদ্যোংসাহী রাজা। সংস্কৃত কবি ভবভূতি এবং বাকপতি শে বর্মণে ৭ 
সভীপপ্তিত ছিলেন। বাকপতি লিখিত কাব্য গৌড়বহে! থেকে জান। যায়, 
যশোবর্মণের কাছে গৌড়রাজ পরাজিত হয়েছিলেন । যণোবর্মণ দক্ষিণে নর্মদা 
তীর থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত পর্মস্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলেন । 
যশোবর্মণ কাশ্মীররাজ মুক্তাগীড় জলিভাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাঞ্জিত ও 
নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের গৌরব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়। 
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কামরূপ: বষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কামরূপ রাজ্যটি 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ শশান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
হ্ষব্ধনকে সাহায্য করেছিলেন । হ্ষবধনের মৃত্যু পন ইনি তিব্বতীয়দের 
কনৌজ আক্রমণে সাহায্য করেন। : ভাস্করবর্ষণ গৌড়রাজ্যের একাংশ 
অধিকার করেছিলেন। এই সময় কামরূপ পুব-ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য 
রাজ্যে পরিণত হয়। 
মগধ £ গুপ্তবংশের রাজত্বকালে মগধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য । ষ্ঠ 
শতাব্দীতে পরবর্তা গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল মগধ । গৌড়রা্জ শশাঙ্ক 
মগধ অধিকার করেন। শশাঙ্ধের মৃত্যুর পর পরবর্তী ুপ্ববংশের আদিত্য 
সেন হর্যব্ধ'নের সাহায্যে মগধ অধিকার করেন। কনৌজবরাজ. যশোবর্মণ 
দ্বিতীয় ভীবিভগুপ্ডের রাজ্রতকালে পুনরায় মগধ দখল করেন। 
কাশ্মীর £ উত্তর ভারতের এক শক্তিশালী রাজ্য হলো কাশ্মীর । 
এখানে কর্কট বংশীয় রাজ! চন্দ্রাপীড়কে চীন সম্রাট কাশ্মীরের রাজারপে 
স্বীকৃতি দেন। চন্দরাপীডের ভাই ললিভাদিত্য যুক্তাপীড় কনৌজরাজ 
যশোবর্মণের সাহায্যে তিববতরাজকে পরাজিত করেন শেষে যশৌবর্মণের 
সঙ্গে এক বিবাদের ফলে কনৌজ, কামরূপ, মগধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি কাশ্মীর 
রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ললিতাঁদিত্য মালব, গুজরাট, এবং সিন্ধুদেশের 
আরবগণকেও পরাজিত করেছিলেন । 
রাজপুত জাতি ও রাজপুত রাজ্য £ হধব্ধনের পরবর্তীকালে প্রায় 
চারশ’ বছর ধরে উত্তর ভারতে রাঞ্রপুত জাতি প্রাধান্য বিস্তার করে। 
মুসলমান আক্রমণের প্রতিরোধে রাজপুত রাজাগণের অপরিসীম কৃতিত্ব 
দেখা যাঁয়। রাজপুতগ্রণ অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের অনেকেই 
পৌরাণিক যুগের ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশধর বলে পরিচয় দিত। কিন্তু অনেক 
ইতিহাঁসবিদের মতে এঁরা শক, হুণ প্রভৃতি জাতির উত্তরপুরুষ । পঞ্চম ও- 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে এর! আক্রমণকারীরূপে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস 


করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এরা ভারতীয় রীতি-নীতি গ্রহণ করে 
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ভারতীয় সমাজভূক্ত হয়ে পড়ে । এদের মধ্যে গুর্জর, প্রতিহার, পরমার, 
চন্দেল্প, চালুক্য, গাহড়বাল ও চৌহান বংশীয় রাজ্য অন্যতম । 

গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য £ মধ্য এশিয়ার গুর্জরগণ হুণদের সঙ্গে ভারতে 
প্রবেশ করে। গুর্জরদের অপরএকটি শাখ। হলে প্রতিহীরগণ। গুর্জরগণ 
যষ্ঠ শতকে দক্ষিণ রাজপুতন। অঞ্চলে এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করে। এদের 
রাজধানীর নাম ভিনমল। পরবর্তা সময়ে মালব দেশে একটি প্রতিহার 
রাজ্য গড়ে উঠে। ৭২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিহার রাজ প্রথম নাগভট্ট আরবদের 
পরাঞ্জিত করেন। 

এই বংশের চতুর্থ রাজ্র। বৎসরাজ ও পঞ্চম রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট 
রা্ট্রকূট ও পালবংশের সঙ্গে ত্রিমুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রথম ভোজের 
রাজত্বকালে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে গৌড়ের সীমা পর্যন্ত প্রতিহার বংশ 
আধিপত্য বিস্তার করে। তার আমলেই ভিনমল থেকে রাজধানী কনৌজে 
স্থানাস্তরিত কর! হয়। মুল্লেরের যুদ্ধে তিনি গৌড়রাজকে পরান্িত করেন। 
রাজা৷ প্রথম ভোজই উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভর 
পুত্র মহে্্রপাল এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। কর্পু'র মঞ্তরী নামক 
নাটকের রচয়িতা কবি রাজশেখর মহেন্্পালের সভাসদ ছিলেন। তাঁর 
শাসনকালে সিন্ধু সীমান্ত থেকে পুণ্ড বর্ধন (উত্তর বঙ্গ ) অর্থাৎ আরবসাঁগর 
থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রতিহার সাগ্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

মহেন্দ্রপালের পর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় । তাঁর পুত্র প্রথম 
মহীপাল রাষ্টরকটরাজ তৃতীয় ইন্সের কাছে পরাজিত হন, এবং তৃতীয় ইন্স 
কনৌজ লুণ্ঠন করে। এরপর নান! স্থানে ছোট বড় অনেকগুলি রাজ্য 
স্বাধীনতা! ঘোষণা করে। ১০১০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কনৌজ লুষ্ঠনকরেন। 
এর কিছুকাল পরে প্রতিহার বংশের শেষ রাজা রাজ্যপাল আততায়ীর 
হস্তে নিহত হলে, গাহড়বাল রাজ্রপুতগণ কনৌজ অধিকার করেন। 

পরমার রাজ্য 8. মাঁলবের পরমারবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় দশম থেকে 
ত্রয়োদশ শতাব্ধী পৰ্যন্ত রাজত্ব করেন । তাঁদের রাজধানী ছিল ধারানগ্ররীতে। 
এই বংশের এতিষ্ঠাতা ক্ৃষ্চরাজ রাষ্রকূটদের অধীনে মালবের শাসনকর্তা 
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ছিলেন । দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় বাক্পতির রাজত্বকালে পরমার 
বংশ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই বংশের শ্রেষ্ট রাজা ভোজদেব 
কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। 
ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস মালব অধিকার করেন। 


চন্দেন্ত রাজ্য £ চন্দেল্প রাঙগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন! খাজুরাহো ছিল এই রাজ্যের রাজধানী । যশোবর্মন 
এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজ! ৷ তিনি কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে উন্তরে 
যমুনাতীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। গোগ্ু এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা 
ছিলেন। তিনি সুলতান ম।মুদ্রকে প্রতিহত করেছিলেন। রাজধানী 
খাজুরাহোতে চন্দেল্লগণ যে জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা ভারতের 
শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির অন্যতম । 


চৌনুক্য রাজ্য ঃ চৌলক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ দশম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে গুজরাটে আধিপত্য স্থাপন করেন। অনহিলবাড় বা পাঁটন ছিল 
চৌলুক্যদের রাজধানী। এই বংশের রাজা প্রথম ভীমের রাজ্ত্বকালে 
গজ্নীর স্থলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুষ্ঠন করেন। দ্বিতীয় মুলরাঁজ 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! ছিলেন । তুকীঁদের বিরুদ্ধে তিনি জ্য়লাত করেন। 
বাঘেলা বংশ চৌলুক্য বংশের একটি শাখা । চৌলুক্য বংশ দুর্বল হয়ে 
পড়লে, বাঁঘেল! রাজপুতগণই রাজত্ব করতে থাকেন। এই বংশের শেষ 
রাজ! কর্ণের সময় সুলতান আলাউদ্দীন খলজী গুজরাট জয় করেন । . 

গাহড়বাল রাজ্য £ কনৌজ ও বারাণসী ছিল গাহড়বা'ল রাজপুতগণের 
প্রধান নগর । খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে ঘাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই 
বংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের বিখ্যাত রাজা 
ছিলেন জয়টাদ বা জয়চন্দ্র ৷ জয়চীদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর নির্বাচনের 
ব্যাপারে পৃথীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মহম্মদ ঘুরীকে উৎসাহ দেন। 
. তরাইনের যুদ্ধে জয়টাদ পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেন নি। মহম্মদ 
ঘুরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক ১১৯৪ খৃষ্টাবে৷ চঞ্জীবারের যুদ্ধ 
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জুয়টাদকে পরাজিত ও নিহত করেন । গাহডবাল বংশ মাত্র একশ’ বছর 
রাজত্ব করেছিল । 


চৌহান রাজ্য : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতনার সম্ভর 
অঞ্চলে অজয়দেব চৌহান অজয়মের বা আজমীর নগর স্থাপন করেন। 
অজ্য়দেবের পৌত্র বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় করেন। তার ভ্রাতুপপত্র পৃথীরাজ 
চৌহান এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ|। মহম্মদ যূরীর বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের 
রাজাদের তিনি নেতৃত্ব করেছিলেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ 
ঘুরীকে পরাজিত করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ঘুরীর কাছে পৃথীরাজ 
শোচনীয় ভাবে পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করেন । 

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকট সংঘর্ধ : মধাবুগে কনৌজ ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ 
ও গুরুত্বপুণ রাজ্য। এই কনৌজে আধিপত্য বিস্তারের এনা অষ্টম ও নবম 
শতাব্দীতে পাল-প্রতিহার ও রাগুকুট রাজাদের মধ্যে প্রায় একশ’ বছর বরে 
প্রতিঘন্ৰিতা চলেছিল। পাল রাজারা প্রথমে কনৌজ অধিকার করেন। 
প্রতিহারগণ দু'বার তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্ত রাষ্ট্কুট, শর্তির কাছে 


ছু'বারই তারা পরাজিত হন, শেষ পর্যন্ত পালবংশই কনৌজে আধিপতা 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 


বজদেশ 


শশাঙ্ক ( আনুমানিক ৬০৬-৬৩৮ খু: ) £, সপ্তম শতকের প্রথম দিকে 
গ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামে একজন স্বাধীন রাজা গৌডে রাজত্ব করতেন । 
এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজ মহাঁসেন- 
গুপ্তের অধীনে একজন মহাসামঙ্ত ছিলেন । ৬০৬ খৃষ্ঠাকে শশাঙ্ককে কর্ণ 
স্ববণেঁর ( বর্তমান মুশিদাবাদের কানসোনা ) রাজা রূপে দেখা যায়। উত্তর 
এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত গৌড়রাজা ছিল তার শাসনাধীন ৷ 
কুটনীতি ও রণনীতিতে তার সমান দক্ষতা ছিল । শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের 
সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তে থাকে এবং বাঙালী জাতি সর্বপ্রথম 


ইতিহাসে ষধ্যযুগ এ ১৯৯ 
ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়! উড়িষ্যার 
কঙ্গোদ রাজ্য শশাঙ্কের বণ্ততা স্বীকার করে। কনৌজের মৌথরী বংশের 
সঙ্গে গৌড়ের রাজাদের দীর্ঘদিন ধরে মনোমালিন্য ছিল। শশাঙ্ক প্রথমে 
নালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, অতঃপর তারা৷ একসঙ্গে 
কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্ষণ পরাজিত ও নিহত হন এবং 
তার পত্রী রাজ্যত্রী শশাঙ্কের হাতে বন্দিনী হন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন 
ছিলেন রাজ্যপ্রীর ভাই। তিনি শত্রুদের বাধা দিতে সসৈন্যে অগ্রসর 
হলেন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্ত রাজা্রীকে উদ্ধার 
করার আগেই শশাঙ্কের কুট চক্রান্তে নিহত হলেন। এরপর হৰ্ষবৰ্ধন : 
নশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রা করেন! তিনি শশান্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ 
ভাস্করবর্জনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু শশাঙ্ষকে পরাজিত 
করতে পেরেছিলেন কিন! সন্দেহ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়, 
কর্ণ বরণ, বৃদ্ধগয়া ও উৎকল অঞ্চলে সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। শশাঙ্কের 
মৃত্যুর পর মগ+ ও (গৌড় হর্যবর্ধনের অধিকারে আসে। 

পাল ও সেনযুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন? শশাধের 
মৃত্যুর পর প্রায় একশ? বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা! চলে। পরে পাল 
ও সেন বংশের রাজারা এখানে সগৌরবে রাজত্ব করেন । হিউয়েন .সাঙের 
বিবরণ ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে পাল ও সেন রাজাদের আমলে 
বাংলার জীবনঘাত্র। সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাঁওয়া যায়। হিউয়েন সাও 
ব্গদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে ছান! 
যায় যে, তারা সাধ, অমায়িক, অম-সহিফু দৃঢ় এবং সাহসী ছিল। শিক্ষা- 
দীক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অসাধারণ । জ্ঞানলাভের জন্য তার! 
সংদেশে যেতেও কুষ্ঠিত হতো ন!। বেদ, মীমাংসা; ' ধর্মশান্ত্র, গণিত, 
জ্রোতিষ, ব্যাকরণ, আয়ুবেদ প্রভৃতি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল । সেকালে 
বাঙালী মেয়েদের খুব সন্মান ছিল। তীর! লেখাপড়া শিখতেল এ. সমাজে 


তাদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে ৷ y 
নারী জাতির অবরোধ প্রথা ছিল না। বাংলার অধিবাসীদের 


১২০ রঃ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ . 

বেশীসংখ্যক লোক তখন গ্রামে বাস করত। সাধারণ বাঙালীর জীবনযাত্রার 
মোটামুটি স্বাচ্ছল্য ছিল। কৃষি ও শিল্প ছিল তাদের উপজীবিকা। 
বাংলাদেশে সম্পদশালী নগরের অভাব ছিল না। নগরের প্রশস্ত রাজপথের 
ছপাশে সারিবদ্ধ ভাবে বাড়ি তৈরি হতো ।” নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে 


ভাত, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ছি এবং দুধ ছিল বাঙালীর প্রধান 
খাদ্য। বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট গুড় এবং চিনি তৈরি হতো । সেকালের 


ওড়না দিয়ে শরীরের উধ্বাঙ্গ আবৃত করত। পুরুষ ও নারী উভয়েই 
অলংকার পরতে ভালবাসত। সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা ও 
কাঠের খড়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

‘সেকালের সমাজে নানা রকমের খেলা-ধূলা ও উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
ছিল। নাচ-গান-অভিনয়, দাবা ও পাশাখেলা এবং কুস্তি প্রভৃতি বাঙালীর 


স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ও চিত্রান্কন-বি 
দিয়েছিল। বাঙলার ভিত পণ্যদ্রব্য ক্রয়- 


গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। দেশে ন নদী ও রাস্তা থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি 


র পথেও বাঙলার 
বাণিজ্য চলত! . স্থলপথে__৫ (পাল, ও তিব্বতের সঙ্গে by 
চলাচল ছিল। ০৮০৮/৮১১48% 
বন্দর ছিল। 


ইতিহাসে মধ্যযুগ ১২১, 
প্রাচীন সাহিত্য, শিলালিপি ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে 
জান! যায়, সেকালে বাংলায় কারুকার্ধময় অট্টালিকা, মন্দির, ভগ ও বিহার 
ছিল। প্রাসাদ ও মন্রিরগুলি সাধারণতঃ ইট দিয়ে তৈরি হতো । বঙ্গ, 
দেশের আবহাওয়া আর্দ্র হওয়ায় এগুলি সবই প্রায় ধ্বংস হয়েছে । তবুও 
দু'হাজার বছরের অতীত কীতির ভগ্ন নিদর্শন য! পাওয়া যায়, তা থেকে 
বাংলার শিল্প-ভাক্কর্ষের উৎকর্ষের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর 
বাংলায় ধর্মপাল নিগ্মিত সোমপুর বিহার এককালে বৌদ্ধ জগতে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেছিল। বৃহৎ বঙ্গ জুড়ে আরও অসংখ্য মন্দির, বিহার ও 
শিক্ষায়তন প্রভৃতি কালের ধ্বংসশক্তিকে অগ্রীহ্া করে আজও প্রাচীন শিল্প- 
স্থাপত্যের মহিমা ঘোষণা করছে। 
প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ও ধর্মচর্চা : বাঙলায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম 
উভয়েরই প্রসার হয়েছিল । পালরাজাগণ বৌদ্ধধর্ম এবং সেনরাজগণ হিন্দু- 
ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন।  সোমপুর, ওদন্তপুর এবং বিক্রমশীলার বিহার- 
গুলি পালযুগেই নিগিত হয়েছিল। সেনবংশীয় রাজগণ ছিলেন বিষ্ণু উপাসক! 


টাদের যুগে বেদ-বিধি অনুযায়ী যাগযন্ঞ পালন কর! হতো এবং স্মতিশান্ত 
অনুযায়ী সব রকম সংস্কার পালন করা হতৌ। এই সময় সাহিত্যচচও 


১২২ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ 


অনেক উন্নত ছিল। প্রাকৃত এবং সৌরসেনী প্রভাব কাটিয়ে বাঙলা ভাষা 
এই সময় থেকেই নিদ্ন্ব রূপ গ্রহণ করে। এই সময়ে চর্যাপদগ্ল রচিত 
হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ধোয়ীর পবনদূত 
প্রভৃতি প্রধান সাহিত্যগুলি এই সময়েই রচিত হয়। 

পাল ও সেনরাজগণ বিদ্যান্ুরাগী ছিলেন । তাদের আনুকলা লাভ 
করায় প্রতি পরিবারেই বিদ্যাচচণ করা হতো। জ্ঞানলাভের আশায় 
শিক্ষপাঁরা দূর-দূরান্তের শহর গুলিতে এবং কাশ্বীরেও হাটাপথে যেতে দ্বিধা! 
করত না। বাঙালীদের বেশী আকর্ষণ ছিল-_বেদ, নানা ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, 
্থায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গনিত ও আয়ুৰ্বেদ বিদ্যার উপর পাল- 
নিমিত মঠগুলিতে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল । 

বিক্রমশীল! মহাবিহার £ বর্তমান ভাগলপুরের কাছে গঙ্গাতীরে একটি 


কল্যাপরক্ষিত প্রভৃতি আচার্ধগণ এখানে শিক্ষাদান করতেন । মহাপঞ্ডি 
দীপঙ্কর শ্রীজ্জান অতীশ এই মহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ ছি 


ওদন্তপুর মহাবিহার £ পালরাজগণ মগধে গনন্তপুর মহাবিহারটিও 
নির্মাণ করেন। এখানে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র এবং দরশনপান্্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া 
হতো।- শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে এখানে প্রবেশ করতে : 
হতো! একার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য শীলরক্ষিত I 


দক্ষিণ ভারত 
বাদামী বা বাতাগীর চালুক্য বংশ ঃ চালুকাগণ 


উত্তর ভারতের রাজপুত 
নামে নিজেদের পরিচয় দিত। কিন্ত খ্যাতনাম 


এতিহাসিক ডঃ রমেশ 


ইতিহীসে মধ্যযুগ ১২৩ 


চন্দ্র মজুমদার এদের কানাড়ী জাতির লোক বলে অভিহিত করেছেন । চালুক্য 
বংশের অত্যুতথান থেকেই শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 
বিজাপুর জেলার বাতাপিপুর বা বাদামীতে চালুক্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন । 
- একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি নিজের কীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন । প্রথম. 
পুলকেশীর পুত্র কীত্তিবর্মণ ছিলেন চালুক্য বংশের প্রকৃত প্ৰতিষ্ঠাত ৷ 
ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে উত্তরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়েছিল। এছাড়া অনেকে মনে করেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও দ্রাবিড় তার 
অধি ক্র হয়েছিল এবং পশ্চিম উপকূলবর্তী মহীশুর ও বত্রিবান্ধুরের 
_ কিয়দংশও তিনি জয় করেন । কীতিবর্মণের পর তার ভাই মঙ্গলেশ কিছু- 
দিনের জন্য চালুক্য সিংহাসনে বসেন। কিন্ত তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে 
নিহত হন। 
মঙ্গলেশকে হত্যা করে কীতিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে 
বসেন। ইনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি মহীশুররাপ্জ গঙ্গ ও 
কাঞ্চীনাজ মহেক্দবর্ণণকে তীর বশ্যতা! স্বীকার করতে বাধ্য করান। কীতি 
বর্মণ দক্ষিণের চোল, চের ও পাপ্ারাজ্য জয় করে মালব ও গুজরাটে তীর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি উত্তরে নর্শদা তীর থেকে দক্ষিণে কাবেরী 
নদী পর্যন্ত বিশাল সা্জীজোর অধিশ্বররূপে খ্যাত হয়েছিলেন । ৬৪১ খৃষ্টাব্দ 
হিউয়েন সাঙ, চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। ভার বিবরণী থেকে জানা 
যায় হ্্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত জয়ের জন্য অগ্রসর হলে, দ্বিতীয় পুলকেশী তাকে 
পরাজিত করেন । অবশেষে পুলকেশী পল্লবরাজ নরসিংহবর্শণের হাতে 
পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ॥ দ্বিতীয় পুলকেশীর পর তীর পুত্র প্রথম 
বিক্ৰমাদিত্য পল্পবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। প্রথম 
বিক্রমাদিত্ের পর বিনয়াদিত্, বিজয়াদিত্য ও দ্িভীয় বিক্রমাদিভ্য 
প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করেন। 
চালুকাদের সঙ্গে রাষ্টকুটদের সংঘর্ষের ফলে এই রাজ্যের পতন হয়। 
এদের একটি শাখা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোদাবরী ও কৃষণ নদীর মধ্যবতী 
বেঙ্গী নামক স্থানে রাজত্ব করে। 
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চালুক্যরাজগণ হিন্দুধর্মাবলহ্বী ছিলেন। বৈদিক যাগ-যজ্জে এ'দের শ্রদ্ধা, 


_ ছিল। অজন্তা ও হাতীগুহায় ( এযালিফ্যান্। ) এই আমলের শি্প-নিদর্শন- 


গুলি চালুক্/-রাজগণের ভাস্কর্য, স্থাপত্য. ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার 
পরিচয় দেয় । 


কাঞ্চীর পল্লববংশ £ পল্লবগণের সঠিক পরিচয় জানা যায় নি। এরা 
খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কাঞ্চীতে রাজ্যস্থাপন করেন। সিংহবর্মন ও শিব- 
ষনধবর্মন নামে দু'জন পল্পবরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। 

ষষ্ট শতকের শেষদিকে এই বংশের রাজ! সিংহবিঝুঃ চের, চোল ও পাণ্ত 


: রাজ্য জয় করেন এবং সিংহলেও তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহবিষ্ণুর 


পর তার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। কিছুদিনের মধ্োই 
তাঁর সঙ্গে চালুকারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সংগ্রাম শুরু হয়। এই যুদ্ধে 
দুলকেণী তাকে পরাজিত করে উত্তরাঞ্চলের বেঙ্গী রাজ্য অধিকার করেন । 


উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 


প্রথম মহেন্্রবর্মণের পর ভার পুত্র নরসিংহবর্মণ পল্লবরাজ্যের শাসনভার 
গ্রহণ করেন। ইনি চালুক্যরাজ্র দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে বাদামী 


রাজ্য অধিকার করেন এবং সিংহলে নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। হিউয়েন 


সাঙ নরসিংহবর্মণের রাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন। ত 


আক্রমণের ফলে প্রাণ হারান। অষ্টম শতাব্দী থেকে পাণ্ডা ও রাষ্্কটদের সঙ্গে 
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নিয়ত যুদ্ধ করে পল্পবরাজা দুর্বল হয়ে পড়ে । সেই সময় চালুকারাজ দ্বিতীয় 
বিক্ৰমাদিত্য কাঞ্চী দখল করেছিলেন । : অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষদিকে 
চোল আক্রমণের ফলে পল্পবরাজোর পতন ঘটে । এই বংশের শেষ রাজ। 
ছিলেন অপরাঁজিতবর্মণ | 

চালুক্য ও পল্লব শিল্প এবং স্থাপত্য £ উত্তর ভারত ও সুদূর দক্ষিণ 
-ভারতের মধাস্থলে চালুক্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। চালুক্য রাজধান। বাদামীতে 
বহু গুহামন্দির স্থাপন কর। হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি হিন্দু দেব-দেবীর 
উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। মন্দিরের ভিতরের দেবমূতি গুলি ভাঙ্কর্ষের অপুর্ব 
নিদর্শন। বাদামীতে এখনও অনেকগুলি প্রস্তর-খোদিত মন্দির রয়েছে। এগুলি 
পল্লব ও দ্রাবিড় শিল্পের অনুকরণে তৈরী। অহিওলিতে আবিষ্কৃত মেগুতি 
মন্দির (৬০৩ খুঃ) এবং পষ্টাডকলে মাবিষ্কৃত সঙ্গমেশ্বরের মন্দির ( আঃ 
৭২০ খৃঃ ) চালুক্য শিল্পের অতি সুন্দর স্থাপতা নিদর্শন। 

পল্লবধুগের মন্দিরগুলির মাধ্যমেই দাক্ষিণাতোর স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষের 


নহারলীপুহ্্‌ 


স্পষ্ট পরিচয় পাওয়। যায়। পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর কৈলাসনাখের মন্দির 
এবং মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরম্‌) রখ-মন্দির পল্পব্যুগের স্থাপত্য ও ভ স্বযঁকে 
. ম--৯ { 
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ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে চিরস্তন করে রেখেছে । কৈলাসনাথের মন্দিরের 
ভাস্কর্য অপূর্ব। পল্লবরাজ নরসিংহ্বর্ণের রাজত্বকালে একটিমাত্র প্রস্তর- 
খণ্ডকে বিবিধ আকারে খোদিত করে নানাপ্রকার ভাকঙ্কর্ষ সুষমামণ্ডিত করে 
মামল্লপুরমের রথ-মন্দির তৈরী হয়েছিল। সীমাহীন সময়, ক্লান্তিবিহীন শ্রম 
এবং অপরিমিত অর্থবার করে এই শিল্পপ্রচেষ্টা সার্থক কর! হরেছিল । পল্পব 
স্থাপত্য ও ভাস্ক্যরীতি সমগ্র দক্ষিণ ভারতের আদর্শ শিল্পরূপে গৃহীত 
হয়েছিল। 

চোল রাজাদের মামুদ্রিক অভিযান? দক্ষিণ ভারতের উপকূলবাসীদের 
সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। এর! ছিল নৌ 
পরিচালনায় দক্ষ । “সই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে চোলরাজগণ একটি 
শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন। চোল রাজাদের আমলেই ভারতবাসী 
সমুদ্র পারে দক্ষিণব এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক 
প্রভাব বিস্তার করে। দশম শতকের শেষদিকে রাজরাজ চোল নৌ-বাহিনী 
নিয়ে সিংহল অভিযান করে উত্তরা দখল করেন। আরব সাগরে 
নৌ-অভিযান করে মালদ্বাপে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাংস্কৃতিক 
প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি চীনদেশেও দূত প্রেরণ করেন। তার মৃত্যুর 
পর, তার পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল সমগ্র সিংহলে রাজনৈতিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি স্থমাতরা, ববীপ, মালয় ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
নৌ-অভিযান চালিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। চোল বণিকগণ পারস্, 
পূ্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এই চোল 
বণিকগণ সুদূর ইউরোপেও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল । 


০৬৩০ লগঞজী)8০ ৯৩০ 


গুপ্ত পরবর্তী যুণ-_পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী । 
হর্ষবর্ধনের থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ--৬০৬ খৃষ্টাব্দ । 
হিউয়েন সাঙ-এর ভারত আগমন-_-৬৩০--৬৪৫ খৃষ্টাব । 
হর্ষপরবর্তী যুগ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী । 


১, 
২. 
ও 
৪, 


চিনি রি 
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ৎ. নালৰ! বিশ্ববিভালম্ প্ৰতিষ্ঠা আনুমানিক পঞ্চম শতান্বী ।- 

৬. . পালবংশের রাজত্বকাল-_অষ্ট শতাব্দী থেকে দ্বাদশ খতান্বী। 

1. সেনবংশের রাজত্বকাল-_হাদশ থেকে ব্রয্বোফণ শতান্বী । 

৮. বাদ্দামীর চালুক্যবংশের রা্ত্বকাল-_ফষ্ঠ শতাব্বীর মধ্যভাগ থেকে অয 

শতান্বার মধ্যভাগ । 

৯. কাঞ্চীর শববংপের রাজত্বকাল--যণ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী । 
১০, চোলদের গাজত্বকাল-_-নবম পতাব্দী থেকে চতুদণ শতাব্দীর প্রথম ৮৯ 


অনুশীলনী 
2১৩ কত পি পচ 


এক 


১. গুপ্তপরবর্তী যুগ বলতে কোন্‌ সমকালকে বুঝায়? 

২. হূণদেণ আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ৮ 

৩. ইপদের -কান্‌ শাখ। গুপ্তসাস্রাজ। আক্মন করোইল 1 

৪. শুপুসাআজ। পতনের শর কোন্‌ রাজ। তাতে পান্ত শৃঙ্খল ফিরিয়ে আনেন ? 
৫. কার রাজত্বকালে হিউয়েন সাও, ভারত পারএমপে.এলোছংপন ? 

৬. . নালদ্দার প্রধান অধ্যক্ষের নাম কি? 

1. মশোবর্ধন কে ছিলেন? 

৮. পরমার বংশের শ্রে্ রাজ কে? 


1 
চাঙ্গা ৬ + * ৯. খুঁজি] 


১: গপ্ বংশের কোন্‌ কোন্‌ রাজা ইস আক্রমণ প্রাতহত করেন এর ফল ক 


হয়োছপ ? { ১+২ | 
২. হধবর্ধনের সঙ্গে পশাকের যুদ্ধের কারণ ক? সংক্ষেপে [লখ । 1.৩। 
৩. নালন্দা ।বঙ্বাবভালয়ের শিক্ষাবাবস্থ। সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৩ 
হর্ষ পরবর্তী যুগে কশৌজে কে স্বাধীন ও সাবভৌম রাজা প্রাতষ্টা করোছলেন-? 
তার রাজত্বকাল সংক্ষেপে বণনা কর। [১+২। 
€. রাজপুত জাতি বলতে কারের বুঝায় ? উত্তর ভারতে প্রাধান্ত বিস্তারে তাদের 
ক্কতিত্ব বর্ণনা কর। 1১+২। 


@ 


: গর্জর প্রতিহার রাজা কারা প্রতিটা করেছিলেন? তাদের:মংক্িপ্ত পরিচন্ব 
দাও। ) [১+২] 


b) 


£ 


১২৮ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ 
৭. পরমার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তার 


সামরিক কৃতিত্ব কি ছিল? 
৮. চালুক্য বংশের আদিপুরুষ কে? তিনি কোথায় আধিপত্য বিস্তার করেন? 
তার রাজধানী কোথায় ছিল? [১+১+১] 


৯. গাহড়বাল বংশের শেষ শক্তিমান রাজা কে? তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে 
গৃথ্ীরাজের শোচনীয় পরিণতিতে তাদের ভূমিকা কি ছিল [১+২] 
১০, শশাঙ্ক কে ছিলেন? তিনি প্রথম ভীবনে কি ছিলেন? তার রাজধানীর 


নাম কি? [১+১+১] 
১১. বিক্ৰমণীল! মহাবিহারটি কোথায় ছিল? এটি কে তৈরি করেছিলেন? এই 
মহাবিহারের অধ্যক্ষের নাম কি? [১7১7১] 


১২... চোলরা'জগণের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ। 


রি HAS EG A 


১. ভারতবর্ষে কোন্‌ সময় হুণ আক্রমণ হয় ? গুপ্ত সাআঁজ্যের উপর হণ আক্রমণের 
প্রভাব আলোচন! কর। [৪+৫] 


২, ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠায় হ্যবর্ধনের ক্লৃতিত্ব আলোচনা কর। 
শশাঙ্ছের সঙ্গে তার সংঘর্ষের বিবরণ দাও। [৪+*] 
৩. হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৯] 
৪. নানা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচন! কর। এটি কোথায় 
এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [৫48] 
৫. হর্যপরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। [৯] 


৬. রাজপুত জাতি কাদের বল৷ হয়? ভারতের প্রধান প্রধান রাজপুত রাল্যগুগর 
বিবরণ দাও। [»] 


৭. শশান্বের রাজত্বকালে বাংলাদেশের শক্ত ও সমৃদ্ধির বর্ণনা! দাও। [৯] 

পাল ও সেনরাজগণ কে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? এদের আমলে বাংলার 
সমাজ, রাজনীতি, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও। [ ৪4-৫ ] 
চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্টা ও পতনের ইতিহাস আলোচন! কর। [৯] 
১০. গল্পবয়ুগের শিল্প-লংস্কৃতির বিবরণ দাও। [৯] 
১১. বিক্রমশীল! ও ওত্তপুর বিহারের বিবরণ দাও। ৯] 


| ভারতের জঙ্গে বহিভীরতের যোগাযোগ | 

ভারতবর্ষ এক বিশাল ও বৈচিত্রাময় দেশ। এর উত্তরে দুর্লজ্ঘ্য হিমালয় 
পর্বতমালা, এবং অপর তিনদিকে সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি এ দেশকে 
ঘিরে রেখেছে এই সব প্রাকৃতিক বাধা সত্বেও অন্য দেশের সঙ্গে এর যোগা- 
যোগ ব্যাহত হয়নি । বরং স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে 
বহির্ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। 

ওঁতিহাসিক যুগে ভারতকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই 
ব্যাপক বাণিজ্য চলত। এই বাণিজ্যে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই ব্যবহার করা! 
হতো । স্থলপথে আফগানিস্তান, পাথিয়া; পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও 
চীনদেশের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত । সামুদ্রিক 
বাণিজ্যেও ভারত সুদূর অতীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ভারতের পূর্ব 
উপকূলের বন্দরগুলি হতে ভারতীয় বণিকগণ ত্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, প্রাচ্য 
দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত। এই সব 
বাণিজ্যপথ ধরে ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে, এবং 
ভারতীয়গণ নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

মধ্য এশিয়া ? অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও 
মংস্কতি |বস্তার লাভ করেছিল, এবং এখানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত 
হয়েছিল। মানচিত্রে পূর্ব তুকীস্তান বলে যে অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়, 
তারই অপর নাম মধ্য এশিয়া! | প্রাচীন এতিহাসিকগণ এই অঞ্চলকেই 
কাশগড়িয়া নামে অভিহিত করতেন । 

বর্তমানে এ অঞ্চল পর্বত ও মরুময়। এই মরুভূমির উত্তর না 
সীমানায় খোটান, কীশগড়, ইয়ারকন্দ, কুচা, কারাশর, তুরফান প্রভৃতি 
স্থানগুলি মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানে 
বালুকা স্তুপ খুঁড়ে মাটির নিচে থেকে বহু বৌদ্ধবিহার, ভূপ ও হিন্দু মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ বার করা হয়েছে । এই সকল স্তূপ, বিহার ও. মন্দিরে বহু বৌদ্ধ 


১৩০ ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ 


ও হিন্দু দেবদেবীর মূভি ও সভ্যতার নিদর্শন এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় 
লেখা বনু প্রাচীন পু'ধি-পত্র পাওয়া গিয়েছে । কেহ কেহ মনে করেন যে, 
মৌর্ধযুগে অশোকের রাজত্বকালে কাশ্মীর হতে খোটানে প্রথম ভারতীয় 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল । পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কণিকের 
রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যত৷ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । 
এখান থেকেই পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া ও. 
জাপানে বিস্তার লাভ করে। হিউয়েন সাঙ্রে ভারত আগমন কালেও 
খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। মধ্য এশিয়ার হুণ, তুকীঁ প্রভৃতি, 
দুর্ধর্ষ জাতিগুলির মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। ত্রয়োদশ শতকেও 
এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। 

মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত কুচ! নামক স্থানটিও এক সময় ভারতীয় সভ্যতার, 
কেন্দ্র ছল। খ্যাতনাম। বৌদ্ধপপ্ডিত কুমারজাব কুচার অধিবাসী ছিলেন । 

মধ্য এশিয়া হতে চীন, মঙ্গোলিয়, সাইবেরিয়। কোরিয়। ও জাপানে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে চীন থেকে বু 
পণ্ডিত বোদ্ধশাস্ত সম্বন্ধে জ্ঞনলাভের আশায় ভারতে আসেন । তারা সংস্কৃত 
ও পালি ভাষ! শিখে, বহু বৌদ্ধশাস্্র সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যান। আবার 
চীনদেশের আমন্ত্রণে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে যান । এঁদের চেষ্টার 
ফলে চীন, জাপান ও কোরিয়। প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিস্তার 
লাভ করে; এবং চীন সভ্যতার উপর ভারতীয় সভ্যত। ও সংস্কৃতি হাজার 
বর ধরে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রন্গে ধর্মররন, কাণ্যপম।তঙ্গ, 
সঙ্ঘভূতি ও গুণবর্সণ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম শন্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 

মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন ধ্বংসন্তূপের প্রথম আবিষ্কারক রুণীয় প্রত্বতাত্বিকগণ ॥ 

এরপর ইউরোপের প্রত্বতাত্বিকগণ মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকাস্তূপের, 
মধ্য থেকে বহু পু'ধি, চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের 
বিভিন্ন সামগ্রী আবিষ্কার করেন। ভারত সরকার নিযুক্ত প্রত্বতব্ববিদ্‌ 
ডঃ অরেলস্টাইন খোটান অঞ্চলের কয়েকটি ভূপের ধ্বংসাবশেষ ও বালুকা 
থনন করে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্পর্কে বহু তথ্য ও প্রমাণ 


ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার 
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০৫ 


১৩২ ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ 


লিপির বহু নিদর্শন দেখেছিলাম । আমি যখন এই ধ্বংসভভূপের মধ্য দিয়ে 
ভ্রমণ করি, তখন মনে হচ্ছিল__-আমি যেন প্রাচীন পাঞ্জাবের কোন পরিচিত 
নগরের পরিবেশের মধ্যেই ছিলাম 1 বাস্তবিকই মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম 
ও সভ্যতার প্রভাব এমন ব্যাপক ছিল । 


চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তীর ভ্রমণ কাহিনীতে মধ্য এশিয়ায় 
বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, বিখ্যাত ইংরাজ 
প্রতবতত্ববিদ্‌ অরেলম্টাইন মধ্য এশিয়ায় খননকার্ধ চালিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ 
করেছেন। 


তিবৰতে বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার ৫ খুষ্টীয় সপ্তম শতকে তিববতরাজ অং-দান্‌- 
গাল্পোর রাজত্বকালে তিববতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কথিত আছে, তিনি 
খোটান ও বাঙলাদেশ থেকে ভারতীয় লিপি আনিয়ে তিব্বতে প্রচলিত 
করেন। এই সময় থেকেই তিববতীয় পণ্ডিতগণ নালন্দ। ও বিক্রমশীল। মহা- 
বিহারে বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। অপর দিকে ভারতীয় 
পণ্ডিতরাও অনেকে তিববতে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করে তিববতে বৌদ্ধধর্ম 
বিস্তারে সহায়ত! করেন। অষ্টম শতকে নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাক্ষ 
বাঙালী বৌদ্ধপৃণ্ডিত শাস্তরক্ষিত “ পদ্মসন্তব প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ (তিববত- 
রাজের আমন্ত্রণে তিন্বতে যান! সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় লিপি প্রচার 
করেন। এই সময়েই তিববতে লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয় । একাদশ 
শতাব্দীতে বিক্রমশীল। মঠের প্রধানআচার্ধ অতীশ দীপঙ্কর তিনবতের রাজার 
আমন্ত্রণে তিববতে যান। তিনি তের বছর তিববতে থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয় । অতীশ ছিলেন বাঙালী । বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণের পর তার নাম হয়েছিল শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর । ইনি প্রায় দু'শ 
বৌদ্গ্রন্থ তিববতী ভাষায় অনুবাদ ও রচন! করেন। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্স ভারতীয় উপনিবেশ? ব্রহ্মের ভিতর দিয়ে স্থলপথে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল। বাংলার তাত্মলিপ্ত থেকে 
শুরু করে মাদ্রাজের নাগপষ্ম পর্যন্ত উপকুলবাসী বণিক ও নাবিকগণ এই 


ইতিহাসে মধ্যযুগ eB eS 
অঞ্চলে পণাপ্রবোর আদান-প্রদান করত ৷ মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচানের 
দক্ষিণাংশ, ইন্দোনেশিয়ার স্ুমাত্রা, জাভা, বলি এবং বোণিও প্রভৃতি 
দেশগুলি এমন সমৃদ্ধিশালী এবং উন্নতছিল যে, ভারতবাসী এই অঞ্চলের নীম 
দিয়েছিল স্মুবর্ণভূমি। পণ্য বিনিময় ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুধর্ম 
ও বৌ এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল। চল্পা রাজ্যটি কথুজ বা 
কম্বোজ রাজ্যের গুবে আনাম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৫০ শতাব্দী 
থেকে প্রায় বারে। বছর এই রাজ্যটির অস্তিত্ব অক্ষ ছিল। এই রাজ্যের 
রাজাদের মধ্যে জয় পরমেশ্বরবর্মণ, রুদ্রবর্মণ, জয়সিংহবর্মণ প্রভৃতি রাজার 
নাম উল্লেখযোগ্য । এই রাজ্যে বহু মন্দির, মঠ ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ 
থেকে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখানকার নগর, মঠ ও মন্দির-্থাপত্যে হিন্দু শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যার । মোঙ্গল ও চৈনিক আক্রমণের ফলে চস্পারাস্্য বিধ্বস্ত হয়। 


আ্কোরভাট 


কম্ুজ বা কদ্দোজ বলতে বর্তমান শ্যাম বা খাইল্যাগকে বুঝায় । হিন্দু 
ব্াজ্যটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজ্যের 
গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়! জন্ববর্সণ, যশৌবর্মণ, সুর্যবর্মণ প্রভৃতি কম্ব'জের 


১৩৪ ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ 


শ্রেষ্ঠ বাজা ছিলেন। চম্পার চেয়ে কম্বজ খ্যাতিসম্পন্ন রাজ্য ছিল। লাওসৃ, 
কোচিন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশের একাংশ ওমালয় উপদ্বীপ অঞ্চল কম্বৃজ রাজ্যের 
অধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণাধর্ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অনুকরণে সূর্ববর্মণ কর্তৃক নিঞ্রিত আক্কোরভাট, 
নামে বিশাল বিষ্ণু মন্দিরটি হিন্দুস্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । রাজা 
যশোবর্মণ পল্পর শিল্পরীতির অনুকরণে আক্কোরথম বা৷ আস্কোরধাম নামে 
এক মনোরম নগরী গড়ে তুলেছিলেন। নগরীর মধো পিরামিভ আকৃতির 
এক শিৰ মন্দির ছিল, তার মাথায় চল্লিশটি চুড। ছিল। এর স্থাপত্য শিল্প 


মনোরম | রাজা যশোবর্মনের নাম অনুসারে পরবর্তিকালে আঙ্কোরধামের 
নাম হয় যশোথরপুর ৷ 


মালয় ও পূর্বভারতের দ্বীপপু্গুলির অন্তর্গত সুমাত্রা, ববদ্ধীপ, বলিদ্বীপ, 
ও বোনিও প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী সাত্রাজ্য। ইতিহাসে 
একে বলা হয় শৈলেন্দ্ৰ সাত্রাজ্য ' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সাত্রাজ)টি ছিল 
সবচেয়ে শক্তিশালী ও এঁশ্বর্যমণ্ডিত। এই বংশের রাজার। ছিলেন মহাযান 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী | এ'র! চীন এবং ভারতের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। বাংলার 
পালবংশের সঙ্গে এ'র। যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন । পালরাজ দেবপালের 
অনুমতিক্রমে শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেন | 
কুমারঘোষ নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত শৈলেন্দর বংশের ধর্মগুরু ছিলেন । 
তারই আদেশে মালয়ে তারাদেবীর মন্দির নিমিত হয়। 


শৈলেন্্র বংশের রাজারা ছিলেন শিল্পকলার গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ৷ 
বরবুদ্ুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এই বংশের স্থাপতা প্রীতির উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
একটি পাহাড়ের উপর নিত মন্দিরটির দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য বুদ্ধ মুক্তি 
এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত অনেক দৃশ্য ভারতীয় 
স্থাপত্যের অপূর্ব মহিমা ঘোষণ। করছে। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ 


রাজেন্দ্র চোলের এবং পরবন্তিকালে পাপ্তা রাজগণের আক্রমণে শৈলেন্দর 
সাত্রাজোর পতন ঘটে । 


একজন, রাজা নবদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে এই 
রাজ্যের নাম হয় বিজয়রাজ্য ৷ এই রাজ্যের রাজধানীর নাম তিক্তবিষ্ব 


বরবুহুরের মন্দির 

নগর বা মাজাপহিত। ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
এই বংশের একজন রাজপুত্র মালাক দ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন । 

ভার পরবর্তা রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং তারই ষড়যন্ত্র 
যবদ্বীপের রাজা সিংহাসনচ্যুত হন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে যবদ্ধীপে 
বিজয় রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রাজ্যের অবসান হয়। 

যবদ্ীপ রাজগণ কর্তৃক বলিদ্বীপে হিন্দুরাজা স্থাপিত হওয়ায়, সেখানে 
ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল। শৈলেন্দ্র বংশের পতন এবং যবদ্ীপের, 
পতনের পর বলিদ্বীপ স্বাধীন হয়। এই রাজ্যে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্ম৷ প্রভৃতি 
দেব-দেবীর উপাসনা করা হতো । বর্তমানেও বলিছ্বীপের অধিকাংশ লোক 


হিন্দুধর্মাবলম্ী ৷ 


১৩৬ k ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ 
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১. মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু_ খৃষ্টায় গখম শতাব্দী । 


২. চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ--খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দী ৷ 


৬. তিব্বতে মহাযান বোঁদ্বধৰ্মের প্রসার সপ্রম শতাব্দী ৷ 

3. অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত গমন-_একাদশ শতাব্দী । 

৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির গুসার-- দ্বিতীয় শতাব্দী । 

৬. কখোভ নামে হিনুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা- বৃষ্টপূব প্রথম বা দ্বিতীয় শঙাবী ৷ 


১. কোন্‌ ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন ? 
২. অআং-সান্‌ গাম্পে! কে ছিলেন ? 

৩. অতীশ দীপঙ্কর কি জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন? 
£. অঙ্কোরভাট কে নির্ম'ণ করেন? 


করি + + - + ঝি 


পপ ২০ 
তা 


2, মধা.এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তাপ সম্পর্কে ফে সকল নিদর্শন 
পাওয়া গেছে, তার সংক্ষিগ্র বিবরণ দাও [৩ 
২. দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় কিভাবে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? [৩] 


৩. তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। [৩] 


ভি ক + ক ৩% + (ত 


১. মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারছে ' ধৰ্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বল। [৯] 
২. ভারতের সঙ্গে বহিভারছে 1 যোগাযোগ কিভাবে গড়ে উঠেছিল ? এই যোগা- 


যোগের পিছনে কন উদে গর ছিল? [ate] 
৩. চীনের সঙ্গে ভারতের ধমায় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কথ! বর্ণনা 
কর। 


Lo] 


(১২০৩-১৫২৩ খৃঃ) 


ভারতে তুর্ক-আফগানদের আগমন £ দিল্লীর সুলতানা আমল সম্বন্ধে 
আলোচনার পূর্বে তুর্ক-আফগান শক্তির ভারতে আগমন সম্পর্কে কয়েকটি 
ক। জান! দরকার ৷, দিল্লীর সুলতানী মামল শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
এপস দশকে, এবং শেষ হয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের কাছে পরাজয়ের মধ্য 
দিখে।, দিল্লীর স্থলতানদের এই দীর্ঘ তিন শত।িক বৎসরের শাসনকালের 
শুরু সুলতান মামু ও মহন্মাদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধো দিয়ে। 

সুলতান মামুদ 8 সুলতান মাষুদু ছিলেন গজনীর শামনকর্তা এবং 
খোরাসানী আফগান । ইনি ছিলেন বীর যোদ্ধা! এবং সৈন্য পরিচালনায় 
দ্ক্ষ। মেই সময়কার ভারতীয় হিন্দুরা্াদের পরাজিত করে ইসলাম ধর্মের 
শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ। ও ভারতের বিপুল ধনরদব লুষ্ঠন করার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত 
আক্রমণ করেন। তিনি মোট ১৭ বার ভায়ত আক্ৰমণ করে__হতাণ, লুষ্টন 
প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবাসীদের সনে আসের সঞ্চার করেছিলেন ! 
সুলতান মামুদ থানেশ্বর এবং সোমনাথ এ নদ লু্ডন ও ধ্বংস করে বিপুল 
ধনরত্ব নিয়ে গজনীতে ফিরে যান! 

১০৩০ খৃষ্টাব্দে মাসুদের যৃত্যুর পর তার ছুবল বংশধরদের পরাজিত কারে 
ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ গভনা অধিকার করেন । 

মহম্মদ ঘুরী 2 |গরাসভদ্দান গজনী অধিকার করে তার ভাই মহম্মদ 
ঘুরীকে গজনীর শামনকত। নিধুক্ত করেন । ঘুরা ছিলেন সুদক্ষ সনাপতি 
এউচ্চাডলাৰী ব্যক্তি । ভারতে তৃতীয় তুকী অভিযানের নায়ক ছিলেন 
ঘার রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘুর। ৷ ভারত গয় গর এক বিশাল সাস্মাজ্য 
গঠন করাই ছিল তার প্রধান লক্ষা। এ ছাড়। ভারত ইসল।ম ধ প্রচার 
করে মুনলিম জগতে গৌরব অর্জন কর ভার এপর লক্ষা ছিল। সে মর 
ডন্ধর ভারতে করেকটি হিন্দ রাজা ছিল কিন্ু তাদের মধ্ো কোন এক্য ছিল 
না। সে সময় হিন্দুরাজাদের মধো চৌহান-রাজ পৃর্থীরাজ ও কানীজ-রাজ 
জয়টাদ ছিলেন খুবই শক্তিশালী । মহম্মদ ঘুরী এক বিশাল গৈন্তবাহিনী 
নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ দুর 


১৩৮ দিল্লীর হুলতানী আমল 


ৃধীরাজকে পরাজিত করে দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। এর পর ঘুরী 
কনৌজরাজ জয়টাদকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। ফলে উত্তর 
ভারতের এক বিশাল অঞ্চল তুকী অধিকারভুক্ত হয় ভারতে বিজিত 


কুত্বউদ্দীন দিল্লীতে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ 
ইতিহাসে দাপবংশ নামে পরিচিত ৷ এই সময় থেকে ভারতে শুরু হয় 
স্বলতানী রাজত্ব । 

তুৰ্ক আফগানদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ও ধারা £ আপাতঃ 
দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিপমীঁদের দমন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠার জন্যই 
সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান । ভারতে স্থায়ী রাজ্য 
স্থাপনের ইচ্ছা মামুদের ছিল না. ভারতের বিপুল ধনরতু লুণ্ঠন করাই 
ছিল তীর প্রধান উদেশ্য । অপর পক্ষে, ঘুরীর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যজয় করা । 
মামুদ তার সৈন্যদলে হিন্দু সৈন্য এবং হিন্দু সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, 
কিন্তু মহম্মদ ঘুরী হিন্দুদের কোন স্থযোগ সুবিধা দেননি । মামুদ হিন্দুর 
“হু মন্দির লুঠন করে বিগ্রহ নষ্ট করেছেন, কিন্তু একমাত্র গুজরাট ব্যতীত 
ঘুয্নীর এই রকম আচরণের কথা৷ জানা যায় না । 

ইলতান মামুদ ভারতের বহু ধনরত্ব লুঠন করে এবং শিল্পীদের বন্দী করে 


ইতিহাসে মধ্যযুগ ১৩৯ 


অপরদিকে দেখা যায়, ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারপে ঘুরীর 
অবদান মামুদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান । এঁর ভারত অভিযানের চিহ্ন 
ভারতের প্রতি গ্রামে ও নগরে ইতিহাসের সাক্ষীরূপে চিরন্তন হয়ে আছে। 

১২০৬-১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনশ’ কুড়ি বছরে তথাকথিত দাস স্ুলতান- 
গণ এবং অপর চারটি মুসলমান রাজবংশের ৩৩ জন সুলতান ভারতে রাজ 
করেন। 

দাস বংশ £ কৃতবউদ্দীন ও তার পরবর্তী দুইজন সুলতান প্রথম জীবনে 
ক্রীতদাস ছিলেন, সেইজন্য এই বংশকে দাস বংশ বলা হয় । ১১০৬-১২৯০ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১১ জন স্বুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের 
সুলতানদের মধো ইলতুৎ্মিস- তার কন্যা স্থলতাঁনা রাজিয়। ও 
শিয়াসউদ্দীন বলবনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

.খলজী বংশ ঃ দাসবংশের পরে 
১২৯০-১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খলজী 
বংশের মোট ৬ জন সুলতান দিল্লীর 
সিংহাসনে বসেন । জালালউদ্দীন 
ফিরোজ খলজী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ স্থলতান রূপে 
আলাউদ্দীন খলজীর নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। আলাউদ্দীন খলজী 

তুঘলক বংশ £ খলজী বংশের পর ১৩২০-১৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুঘলক 
বংশের মোট ৯ জন স্থলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। গিক্লাসউদ্দীন - 
তুঘলক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহম্মদ বিন্‌ তুঘলক এই বংশের শ্রেন্ 
স্বলতান ও এই বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ্ধ শাহ । তুঘলক 
বংশের পর তু্কা স্ুলতানদের উচ্ছেদ সাধন করে আফগান স্থলতানরা৷ রাজত্ব 
করেন। প্রথমে সৈয়দ ও পরে লোদী বংশ রাজত্ব করে। 

সৈয়দ বংশ £ সৈয়দ বংশের মোট ৪ জন সুলতান ১৪১৩-১৪৫১ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৈমুর- 


১৪০ ৃ দিলীর স্থলতানী আমল 
লঙের অনুচর খিজির খা ৷ আলাউদ্দীন আলম শাহ এই বংশের শেষ 


: সুলতান ৷ 
=) লোদী বংশ £ বহলুল লোদী এই বংশের 


প্রতিষ্ঠাত৷। ১৪৫১-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
বংশের মোট ৩ জন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে 
বসেন । এই বংশের উল্লেখযোগ্য স্থূলভান- 
গিকন্দর লোদী এবং শেষ সুলতান ইত্রাহিমলোদ।। 
সুলতানী আমলের রাজনৈতিক অবস্থা! £ 
মহম্মদ বন তুলক তুকাঁর। এক সুনির্দিষ্ট ধর্ম, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক 
আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতে আশে ৷ তার ফলে শুরু হয় এক নতুন যুগের 
স্থচনা ৷ এদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিল ইসলাম ৷ শাসন বাবস্থার নামে সুলতানগণ 
প্রকৃতপক্ষে এদেশে এক-কর্তৃ্ প্রতিষ্ঠা করেন । স্বলতানই ছিলেন সম্রাট, 
দৈল্যাধাক্ষ ও বিচারপতি তার কথাই ছিল দেশের আইন । ' মন্ত্রী, অমাতা, 
প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সুলতানের ভূতোর স্টায় ৷. 
তাই যে কোনও মুহূর্তে কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ না দিয়ে তাদের 
পদচ্যুত কিংবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা চলত। দিল্লীর কেন্দ্রীর শাপনব্যবস্থার 
অনুকরণে প্রাদেশিক শাসকগণও নিজ নিজ প্রদেশে এক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছলেন। সুলতানের আন্ুগত্য-স্বীকার, নিয়মিত কর ও উপঢৌকন 
প্রদান এবং প্রয়োজনের সময় গৈন্য সংগ্রহ করে দেওয়া ছাড়া তাদের আর 
কোনও দায়িত্ব ছিল না। সামরিক শক্তিই ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের 
মূল ভিত্তি । যে সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে স্বুলতানগণ রাজ্যশাসন 
করতেন, তা রাজধানী, দুর্গ, সৈন্যাবান প্রভৃতি কতিপয় স্থানেই কেন্দ্রীভূত 
থাকত। অন্য সব জায়গায় হিন্দু সামন্তগণ স্বাধীনভাবেই শাসনকাৰ্ষ পরিচালনা 
করতেন । সুলতানের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্ন হিসাবে তারা! রাজধানীতে 
নিয়মিত কর এবং কখনও কখনও নজরাণ| পাঠাতেন। প্রজাসাধারণের 
জাবণযাত্রায় শাশকগণ হস্তক্ষেপ করতেন ন!। হিন্দুদের জিজিয়া কর 
দিতে হতো। 


দিলীর সুলতানী আমল ১৪১ 


এই শাসনব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে । সুলতান 
এক একটি জায়গীর দিয়ে তীর বিশ্বস্ত অনুচরদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা 
পদে কিংবা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন । এরা স্থযোগ পেলেই স্বাধীন 
শাসকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন । 


স্বলতানী আমলে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ৪ জুলতানী আমলে মূল রাজন্ব 
আদায় হতে! জমির খাজন! থেকে । অ-মুলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে 
ধন-সম্পদ অধিকার করলে, তার এক-পঞ্চমাশ স্থলতানী রাজকে!ষে জমা 
দিতে হতো। এছাড়া ভুমি-রাজন্ব, অ-মুমলমানদের উপর জিজিয়া৷ কর 
আদায় করা হতো । ইসলামের উন্নতিতে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে 
ই. ম._১০ ৃ 


১৪২ ইতিছাসে মধ যুগ 


কর আদায় করা হতো! সুলতান রাজ-কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে 
জমি দান করতেন এটিই ছিল প্রচলিত প্রথা । জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন 
সুলতান ৷ সুলতানী আমলে দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল,। 
অভিজাতগণ বিলাসে দিন কাটালেও সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন লেগেই 
থাকত । - 

সুলতানী আমলে সামাজিক জীবন £ দিল্লীর স্ুূলতানগণ ছিলেন তুর্কা 
এবং আফগানী মুসলমান । সেজন্য তারা ছিলেন ইসলামধর্মে বিশ্বাসী, শক, 
হুণ প্রভৃতি জাতি যেমন এদেশে এসে ভারতীয় সভ্যত| ও সংস্কৃতির সঙ্গে দ্রুত 
মিশে গিয়েছিল, তুর্ক-আফগানগণ তা পারেনি। এরা বহুদিন পর্যন্ত 
ভারতীয় নংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে এবং অবিশ্বাস 
করেছে। কিন্ত দী্াদিন হিন্দুমুসলমানগণ পাশাপাশি বাস করার কলে, 
উভয় সভ্যত| ও সংস্কৃতির মধ্যে নান। দিক থেকে সংযোগ স্থাপিত হয়। ফল 
স্বরূপ উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনে নান! পরিবর্তন দেখ! যায়। { 

হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে আরবী ও ফার্সী ভাষ! শেখার আগ্রহ 
দেখ! দেয় স্ুলতানী আমলেই । অপর পক্ষে, হিন্দু সভ্যতার মর্ম বুঝবার 
জন্য মুসলিম মনীষী আল্বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিখে, উপনিষদ ও ভারতীয় 
দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । রাজকাজে নিযুক্ত হিন্দুরা চোগ।-চাপকান 
পরা অভ্যাস করেন। অভিজাত মুসলমানগণের সঙ্গে হিন্দুর বৈবাহিক 
সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের অন্দর মহলে এবং স্থলতানদের হারেমেও কিছু 
কিছু হিন্দু সামাজিক প্রথা চালু হয়। মুপলমানগণও হিন্দু সভ্যতার মর্ম 
অনুধাবনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল । 

হিন্দু ও মুসলিমের পারস্পরিক প্রভাব £ ইসলাম ধর্ম ও সমাজবিধি 
হিন্দুধৰ্ম ও সমাজবিধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব প্রতীক ও 
প্রতিমা পূজ|। কিন্তু মুসলমানগণ প্রতীক ও প্রতিমাকে ধর্মের প্রবল অন্তরায় 
মনে করেন। হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি জাতিভেদমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম। অপর... 
পক্ষে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজ জাতিভেদ বর্জিত ও গণতান্ত্রিক। এই পাৰ্থক্য 
হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে মিলনের পথে বাধা স্থষ্টি করেছিল। ক্রমে. 3 


দিল্লীর স্থলতানী আমল ১৪৩ 


ইসলাম ধর্ম ভারতে বিস্তার লাভ করে। -হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
অত্যাচারে নিয়বর্ণের হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মের উদারতা ও সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট 
হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। উচ্চ রাজপদ এবং জিজিয়া করের 
জন্যও অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করে । এই সংকটকালে হিন্দু সমাজকে 
রক্ষার জন্য হিন্দু শাস্ত্কারগণ কঠোর বিধি-নিষেধ দ্বারা সামাজিক শাসনের 
বাবস্থা করলেন। এইজন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসলাম ধর্ম ভারতে 
সেরূপ সাফল্য লাভ করেনি । 

অপরপক্ষে বহুকাল একসঙ্গে বসবাস করায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের 
প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ধর্মান্তরিত হিন্দু তার চিরদিনের আচার- 
বাবহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি, আবার অনেক অভিজাত মুসলমান 
হিন্দু আচার-বাবহারে প্রভাবিত হয় | এইভাবে ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সংঘর্ষ কমে গিয়ে সমন্বয় দেখা দেয় । 

স্বলতানী আমলে শিল্প ও স্থাপত্য £ স্বলতানগণ স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন । তাদের উৎসাহে এক অভিনব স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল । 
এই স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ দেখা! 
যায়। মুসলিম স্বলতানগণ যে সকল প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ 
করেছিলেন, সেই সব কাজে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুশিল্পী নিয়োগ করতেন । 
অনেক সময় হিন্দুর মন্দির প্রভৃতিরই কিছু পরিবর্তন করে, অথবা তার 
উপকরণগুলি নিয়ে মসজিদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করা হতে! । ফলে উভয় 
রীতির মিশ্রণে এইযুগে ভারতবর্ষে যে কেবল এক নতুন স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব 
হলে৷ তা নয়, স্থান অনুযায়ী তার মধ্যে প্রাদেশিক বৈ শিষ্ট্যও স্পষ্ট হয়ে উঠল। 

দাস ও খলজী আমলের স্থাপত্যে অলংকরণ ও নকশার মধ্যে হিন্দু শিল্প- 
রীতির প্রভাব দেখা যায়। দাসবংশের রাজত্বকালে দিল্লীর কুতুব-মিনার, 
আলাই দরওয়াজ। প্রভৃতি নিমিত হয়। তুঘলক বংশের রাজত্বকালে. 
স্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। সৈয়দ ও লোদী 
বংশের রাজত্বকালে হিন্দু স্থাপত্যের অলংকরণ ও নকশার কাজ বেশী দেখা 
হাহ | 


১৪৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


দিল্লীর স্থাপত্যরীতিতে যেমন মুসলমান স্থাপত্যরীতির প্রভাব বেশী দেখা 
যায়, সেইরকম জৌনপুর ও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে হিন্দু স্থাপত্যরীতির 
প্রাধান্য চোখে পড়ে। জৌনপুরের অটালা মসজিদ এর একটি উৎকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। বাংলাদেশের স্থাপত্যরীতিতে মুমলিম স্থাপত্যের প্রভাব পড়লেও 
বাঙলার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যার । 

স্থলতানী আমলে ভাষা ও সাহিত্য £ তুকাঁ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে, 
সংস্কৃত ভাষা রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল । তবু দেশের প্রাচীন শিক্ষা- 
কেন্্রগুলিতে ত্রান্মণগণ সংস্কৃত চৰ্চা করতেন। দেশে টোল এবং চতুষ্পাঠীর 
অভাব ছিল না । 

লৌকিক ভাষা ও পল্লী সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশই এ যুগের সংস্কৃতির 
নিদর্শন । এই যুগের ধর্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য 
“স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক ভাষার আশ্রয় নেন। এইভাবেই বাঙলা, হিন্দু 
উদ্ব, মারাঠী, গুজরাটা প্রভৃতি জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্ণের ভাষা 
কালক্রমে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে পড়ে। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের 
“প্রচারের ফলে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তারও পূর্বে চণ্ডীদাস ও 
বিদ্ছাপতির পদাবলী বাংল! ও মৈধিলী সাহিত্যের ইতিহাসে সমধিক 
প্রসিদ্ধ । 

ভক্তিবাদী আন্দোলনের সুচনা £ ইনদলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ, 
সরল ধর্মাচরণ ও জাতিভেদমুক্ত নমাজ-জীবন, জ 
সমাজ-জীবনে আলোড়ন স্থ্টি করে। 


সহজ 
[তিভেদে জর্জরিত হিন্দুদের 


পজস্টা সুলতানী আমলে বহু হিন্দু 
মুধলমান ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ঘটন৷ সংরক্ষণশীল 


হিন্দুপমাজে চিন্তার কারণ হরে উঠে। সমাজ সংস্কারকগণ অনুভব করেন যে, 
ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন | জাতি-পর্স নিধিশেষে নকলেই প্রেম ও ভক্তির পথে 
দর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। এদিক খেকেুবলা যায়, ইসলাম ধর্মই 
হিন্দু ধৰ্ম সস্কারকদের মনে এই ভাব জাগ্রত করেছিল। এই চিন্তাধারাকে 
কেন্দ্র করেই ভক্তিবাদী আন্দোলনের সুচন। হয়। 


কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খু) ঃ সধ্যযুগের ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে কবীর ছিলেন 


দিল্লার স্থলতানী আমল ১৪৫ 


অন্যতম | তিনি এক দরিদ্র জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন | তার মধ্যে 
হিন্দু ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফীবাদের সমন্বয় হয়েছিল। তিনি বলতেন_-রাম 
ও রহিমে, কোরাণ ও পুরাণে, কাবা ও 
কৈলাসে কোন প্রভেদ নেই । একমাত্র - 
ভক্তি হচ্ছে সব ধর্মের মূল কথ! । হিন্দু 
ও মুসলমানকে তিনি পৃথক দেখতেন 
না । বহু মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের অনেক 
হিন্দু তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি 
সহজ হিন্দীতে তীর ধর্মমত দোহার 
আকারে রচনা করেন। ইনি ছিলেন 
ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা 
রামানন্দের শিষ্য । অনেকে মনে করেন কবীর 
কবীর চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতকের অন্যতম ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন। 

নানক ( ১৪৬৯-১৫৩৯ খৃঃ ) ৫ নানক ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী । তিনি 
তেলির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নানক 
জাতিভেদ মানতেন না, তিনি একেশ্বর- 
বাদী ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। হিন্দু 
এবং মুঘলমান ধর্মের সমন্বয় সাধন তার 
জীবনের ব্রত ছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্তন, 
জীবের সেবা এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষা করার উপদেশ দিতেন তিনি। 
নানকের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে, তার নাম গ্রন্থসীহেব। তার 
শিষ্যগণ শিখ নামে পরিচিত। কথিত 
আছে, সত্যের সন্ধানে তিনি বাগদাদ ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন। তীর 
প্রচেষ্টায় ভারতের বু মুসলমান সাধকও ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
হুয়েছিলেন। এঁদের বলা! হয় সুফী | সুফীদের জীবনযাত্রা অনেকক্ষেত্রে 


Sle ইতিহাসে মধ্যযুগ 
ইসলাম-বিরোধী। এঁরা হিন্দু যোগীর মত ধ্যান, প্রাণায়াম ও নিরামিষ 
আহার করেন। স্ুুফীসাধক মৈনুদ্দীন চিশতী, ফরিদউদ্দীন সাত্তার ও 
নিজামউদ্লীন আউলিয়ার বছ হিন্দু শিষ্য ছিল; ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তার 
মৃত্যু হয় । 
চৈতন্য £ ভারতের পূর্বদিকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান পুরুষরূপে 
আবিভূতি হন চৈতন্যদেব । ইনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের নদীয়া 
জেলার এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই 
তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র চবিবশ 
বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাশী, 
বঙ্গদেশ, উড়িষ্য। ও দাক্ষিণাত্যে জাতিধর্ম নিধিশেষে 
ভক্তিধর্ম প্রচার করেন । তার প্রবর্তিত ধর্মের নাম 
বৈষ্ণৱধৰ্ম । তার মতে ভগবৎ প্রেমই একমাত্র 
যুক্তির উপায়। চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানতেন না৷ 
হিন্ুসমাজের সকল স্তরের মানুষ এবং মুপলমানদের 
তিনি সমান চোখে দেখতেন। তার অন্যতম প্রধান 
শিল্ত হরিদাস ছিলেন মুসলমান । ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠানে তার বিশ্বাস ছিল না । নাম সংকীর্ভনই ছিল 
তার ঈশ্বর আরাধনার সহজতম পন্থা । বাংলার 
সমাজ ও ধর্জজীবনে চৈতন্যের প্রভাব অপরিসীম । 
দেবের তিরোধান ঘটে । 


চৈতন্তুদেব 


১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য- 


বাংলা দেশ 


স্থলতানী আমলে বাংলা দেশ £ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বখতিয়ার 
খলজীর কাছে লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের পর বাংলায় মুসলিম রাজত্‌ শুরু হয়। 


দিল্লীর সুলতানী আমল ১৪৭ 


দিল্লীর স্ুুলতানদের মনোনীত শাসনকর্তা হয়ে ধারা বাংল! দেশে এসেছেন, 
সুযোগ বুঝে তারা প্রায় সবাই স্বাধীনভাবে বাংলাদেশকে শাসন করেছেন। 
ইলিয়াস শাহ (১৩৪৫-১৩৫৭ খৃঃ) £ আনুমানিক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে হাজী 
ইলিয়াস শাহ নিজেকে সমগ্র বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তারূপে . ঘোষণা 
করেন। ইনি সামস্ুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি নিয়েছিলেন । তিনি 
পাঙুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইলিয়াস শাহ বারাণসী পধন্ত 
স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করেন'। ইলিশাস শাহের পুত্র সেকেন্দার শীহ বীর 
যোদ্ধ। ছিলেন! সেকেন্দারের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম.শীহ এই বংশের 
উল্লেখযোগ্য সুলতান ৷ : 
হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৫ খৃঃ) £ হুসেন শাহ বিচক্ষণ যোদ্ধা, সুদক্ষ 
শাসক, বিগ্যানুরাগী, পরধর্মসহিষ্ণু ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কামরূপ 
( আসাম ), কামতাপুর (রংপুর ও কোচবিহার ) এবং উড়িষ্যার একাংশ জয় 
করেন। বিহারের প্রান্ত পর্যন্ত তার রাজাসীম৷ বিস্তৃত ছিল। হুসেন শাহের 
সময়েই বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদ্াস ছুইথানি মনসামঙ্গল নামক মঙ্গলকাহিনী 
রচন| করেন। শ্রীচৈতন্তদেব ছিলেন হুসেন শাহের সমসাময়িক । গৌড়ে 
সৌন। মসজিদ এরই রাজত্বকালে নিমিত হয় । 
ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি 
এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা 8 বাংলার স্বাধীন সুলতানের আমলে সমাজ 
জীবনে শাস্তি-শূঙ্খল। বজায় ছিল। সমাজে নারীগণ পুরুষদের উপর নির্ভরশীল 
এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকতেন । পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। 
বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। এরতিহাদিকগণের মতে সমাজের 
নৈতিক মান উচ্চ ছিল। ইলিয়াস শাহের প্রচলিত মুদ্রা ও স্থাপত্যকলার 
নিদর্শন থেকে জানা যায় বঙ্গদেশে তখন শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। 
বাংলায় কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। বাংলার সুতীব্র যথেষ্ট 
খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করা হতো। বাংল 
. দেশের বন্দর দিয়ে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ইবন বতুতা 
বলেছেন-__“বঙ্গদেশের চেয়ে সস্তায় অন্য কোন দেশে তিনি পণ্যজব্য 


১৪৮ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


বিক্রয় হতে দেখেননি ৷” সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকা পয়সা না 
থাকায়, এই স্থযোগ ভোগ. করত ধনীর! ৷ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গ্রামবাসীদের চাহিদাও ছিল খুব সামান্য । তবু এই সময়ে 
কৃষকদের আধিক দিক ছিল সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত | 

ইলিয়াস শাহী বংশ ও হুসেন শাহের শাসনকালে বাংলার রী 
নানাভাবে বিকাশলাভ করে। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ ছিলেন প্রকৃতই 
সংস্কৃতির অনুরাগী ও পুষ্টপোষক। এরা বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও 
স্থাপতাকলার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । 

এই সময় বীরভূমের কৰি চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করেন। হুসেন 
শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহে কৰীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত 
অনুবাদ করেন । শ্রীকর নন্দী অনুবাদ করেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব । 
মালাধর বনু শ্রীক্কষ্ণবিজয় কাব্য বচন! করে গুণরাজ খঁ! উপাধি পান। 
এছাড়া কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ, হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ 
গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব ও রঘুনন্দনের স্মৃতিশান্ত্র রচনার 
মধ্যে এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় । 

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পে হিন্দু ও 
মুসলমান শিল্পরীতির সমন্বয় দেখা যায়। সিকন্দর শীহ কর্তৃক নিঞ্রিত 
পাণ্জুয়ার আদিনা মসজিদ, হুসেন শাহের আমলে নিঞ্িত ছোট সোনা 
মসজিদ, ও পরবর্তাকালে বড় সোনা মসজিদ এই স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । 

এই সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু-মুদলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে- 
ছিল, ত| এই সব সংস্কৃতিক কাজকর্ম ও নিদর্শন থেকে, চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম 
এবং সত্যপীর। মুশকিল আসান ও ওলাবিবির পুজার প্রচলন থেকে বোঝা যায়। 

স্ুলতানী আমলের শাসনব্যবস্থা £ দিল্লীর মত বাংলার সুলতানী শাসন 
ছিল বাশানুক্রমিক। সুলতান ও তার কিছুসংখ্যক আমীর ওমরাহ ছিলেন 
স্লতানী রাজতন্ত্রের প্রধান পরিচালক। শরিয়তের বিধান অনুসারেই বাংলায় 
স্থলতানী শাসন ব্যবস্থা! চালু ছিল। এই শাসন ব্যবস্থারও মূল ভিত্তি ছিল 


দিল্লীর সথলতানী আমল ১৪৯ 


সামরিক শর্তি। দেশের সব জায়গায় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হতো। এরা 
স্বলতানকে দেশের খবর পৌছে দিত। নুলতানী শাসন ব্যবস্থায় সুলতানই 
ছিলেন সামরিক শক্তির প্রধান এবং প্রধান বিচারক । ইচ্ছামত তিনি যে 
কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে পারতেন এবং অপরাধীর দণ্ড 
বিধান করতেন । দেশের ছোট-খাট বিচার করার ভার ছিল কাজীর উপর । 
এদের বিচারে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী শাসনব্যবস্থায় 
আমীর ওমরাহদের ও আমত্যদের মধ্যে ষডযন্ত্র অব্যাহত ছিল । 
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«৬০০০৪ জলপঞজী}৪০ ৩৪ 
স্থলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ-_ ১০০০ খৃষ্টাব্দ । 
মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আক্রমণ_-. ১১৯১--৯২ খৃষ্টাব্দ । 
দিল্লীর স্থলতানী রাজত্বের শুরু-- ১২০৬ খৃষ্টাব্দ । 


দাসবংশের রাজত্বকাল_ ১২০৬ খৃ-_১২৯০ খৃঃ । 
খলজী বংশের রাজত্বকাল_ ১২৯০ খৃঃ_১৩২০ খৃঃ। 
তুঘলক বংশের রাজত্বকাল_ ১৩২ খৃঃঁ_১৪১৩ খৃঃ । 
সৈয়?বংশের রাজত্বকাল_ ১৪১৪ খুঃ__-১৪৫১ খৃঃ। 
লোদীবংশের রাজত্বকাল__ ১৪৫১ থুঃ-১৫২৬ খৃঃ । 
ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল__ ১৩৪৫ খু-১৩৫৭ থুঃ। 

* হুসেন শাহের রাজত্বকাল--. ১৪৯৩ খুঃ-_১৫১৫ খৃঃ । 

অনুশীলনী 


জেরে + + % জর 


>. 


সুলতান মামুদ কে ছিলেন? ২. তিনি কতবার ভারত আক্রমণ 
করেছিলেন? ৩. মহম্মণ ঘুরী কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন? ৪. 
ভারতের হুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? ৫. দীসবংশের রাজত্বকালের 
কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শনের নাম কর। ৬. কবীর কোথায় জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন? ৭. গ্রস্থসাহেব কি? ৮. চৈতন্তদেব কে ছিলেন? ৯, 
আদিন! মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন? ১০. নানক কোন্‌ ধর্মমত প্রচার 
করেছিলেন? 


১৫০ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


জল)? * * * * দন্ড) 


১. কবীর কে ছিলেন? তিনি কিভাবে তীর ধর্মমত প্রচার করতেন? [১+২] 


২. নানকের একেশ্বরবাদ ধর্মমতের মূল কথা কি? [৩] 
৩. স্থফী কাদের বলা হস্ত ? সুফীদের জীবনযাত্রা আলোচন! কর ॥ [১4২] 
৪. টতন্তদেব ও তার বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । [৩] 


টনক ক + ৪ $ ক ক + (ন 


১. হুপতানী আমলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে আলোচন! 
কর। [৯] 

২. তুর্ক-আঞ্চগান হ্ুলতানী যুগে ভারতের সমাজ-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৩. হুলভানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পাঁরম্পরিক সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


৯] 
৪, তুর্ক-আফগান যুগে স্থলতানদের স্থাপত্যগ্রীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


৫. তক্তিবাদ আন্দোলন কাকে বলে? এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকা 
আলোচনা কর। [৯] 
৬. নানকের একেশ্বরবাদ ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচন! কর । [>] 
৭. হুধেন শাহের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত যিষয়ণ দাও । [১] 
৮. হুসেন শাহী আমলে বাঙলার. অর্থনীতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও ৷ : [৯] 
৯. বাঙলার সাহিত্য ও স্থাপত্যের বিকাশে বাংলার স্থলতান ইলিয়াস শাহ ও 
হুসেন শাহের কৃতিত্ব আলোচনা কর। [»] 
১০. সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ ঃ 


(ক) গ্রন্থদাহেব (খ) হুকীবাদ (গ) মহম্মা ঘুয়ী (ঘ) সুলতান মামুদ ৷ 


EEE) + + + (EE 
---_ তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাত | 

নানকের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিও তার নাম__--। 

বারভূমের কবি ____ পদাবলী রচনা! করেন। 

চৈতন্তেবের অন্ততম প্রধান শিল্প --_- ছিলেন মুসলমান 


— 


Me 


৩ 


পঞ্চম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ পি শুরু পর্যন্ত সামস্ততান্ত্রিক সমাজ- 
বাবস্থার আলোচন। করলে দেখ। বায়, সামস্ততান্ত্রিক সমাজে নতুন শহর এবং 
শিল্পের বিকাশকে কেন্দ্র করেই ভূমিদান প্রথা যেমন সমাপ্তির পথে এগিয়ে 
চলেছে, তেমনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আর এক নতুন শ্রেণী। এই 
শ্রেণীর নাম বুর্জোয়। ৷ এই বুর্তোয়ারাই পরব্তিকালে সামন্ততন্ত্ের ধ্বংস 
সাধন করে, প্রতিষ্ঠা করে ধনতান্ত্রিক সমাজ-বাবস্থা ৷ কিন্তু এর আগেই 
কতকগুলি গুরুত্ব বর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ৷ 

কনস্টান্টিনৌপলের পতন ও তার তাৎপর্য £ বাইজাট্িয়াম সাম্রাজ্যের 
রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে এক উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক। পালন করে । সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, 
এবং বিভিন্ন জ্ঞানচ্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল কনস্টার্টিনোপল | 
১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান তুকীঁর। কনস্টাটিনোপল দখল করে। সেইসঙ্গে 
বাহুজ।টিয়াম সাস্রাজোর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হর । 

বাইজাটিয়/ম শাত্রাজোর পতনের ফলে, সেখানকার জ্ঞানী-গুণী মনীষিগণ 
ইতালার শহর গুলিতে আশ্রয় নেয় । এর পূর্বেই ইতালির যে নবজাগরণ 
“চত হয়েছিল. কনস্টার্টিনোপলের এই নব মনীষী সেই নবজাগরণকে 
গার পুত বিকশিত করে সারা ইউরোপে একটা৷ আলোড়ন স্থষ্টি করেন । 
এই ঘটন' একে বল৷ যায়, কনস্টাটিনোপলের পতনের ফলেই ইউরোপীয় 
.রনেস।স বা নবজাগরণ দ্রুততর হয়েছিল । 

ৰ্লেনেসীস বা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য £ চিন্তা ও ভাবধারার নতুন 
জাগরণের নাম রেনেসীস। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি 
বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ, প্রাচীন সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে আবিষ্কার, যুক্তি- 
তকের ছারা শ! কিছু ভালে! তা গ্রহণ করা, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
হচ্ছে রেনেসীস ব। নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এক কথায় বল৷ যায় যে, 
বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞানের প্রসারকেই বল৷ হয় রেনেসীস বা নবজাগরণ। 


১৫২ ইতিহাসে, মধ্যযুগ 


অপরপক্ষে- বলা যায়, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তিলাভের চেষ্টাই 
হলো রেনের্সাস বা নবজাগরণের প্রধান বিষয় ৷ 

ইউরোপে রেনেস্সাস বা নবজাগরণ মধ্যযুগের শেষপর্বে মানুষের চিন্তার 
মধ্যে বিপ্লবের সুচনা করেছিল। এর ফলেই মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তি ও 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ সহজ করেছিল । 

সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাবঃ 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ ক্রুসেড অভিযানের মধ্য দিয়ে 
আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। তার ফলে ইউরোপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন কষেত্রকে প্রসারিত করবার সুযোগ পায়। ধর্মের 
দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, 
তা এইবার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের মধ্য দিয়েই ইউরোপ নবজাগরণের দিকে 
এগিয়ে যায়। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ 
করে এবং প্রসারিত হয়। মানুষের মনে সব কিছু জানার এবং বোঝার 
আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে । 

সব মিলিয়ে দেখা যায়, রেনেসীস বা নবজাগরণের ফলে, শিল্প-সাহিত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান, স্থাপত্য-ভাঙ্্ষ, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি সব বিষয় 
সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। চসার, পেত্রার্ক, 
তবোকৃকাচো, মেকিয়াভেলি-র ইতিহাস ও সাহিত্যচৰ্চা, লিওনার্দেছ্য- 
ভিঞ্চি, মাইকেল আ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতি মনীষীর শিল্পচ্গ 
কোপারনিকাস-এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মুদ্রণ শিল্পের জন্ত গুটেনবার্গ-এর 
টাইপ আবিষ্কার, পুরা সাহিত্যগুলির উদ্ধার ও নতুন নতুন দেশ 
আবিষ্কারকে রেনেসীস ব| ; বজাগরণেরই দান বলা যায়। 

ইতালিতে রেনেসীসের হশ্রপাত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রভাব ফ্রান্স, 
ইংল্যাণ্ড, স্পেল, পতু গা প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে । ফলে এই দেশ- 
গুলিরও শিল্প, সাহিত্য ও শু1নবিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নততর হয় এবং প্রসারিত 
হয়। ফ্রান্সের মনটেইন,রেবেলেক্সাস ইংলণ্ডের চসার, ম্যালোরি টমাস 
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মধ্যযুগের শেষপর্ব ১৫৩ 


মোর, মারলো, শেঝ্সপীয়ার স্পেনের সাভেন্তিস, পতু গালের ক্যামেওনস 
প্রমুখ মনীষিগণকে এই রেনেসীস বা নবজাগরণের অবদান বলা: 
যায়। 

রেনেঞ্সীস বা নবজাগরণের ফলাফল £ রেনেসীস বা নবজাগরণের 
ফলে প্রাচীন ভাবধারা বিনষ্ট হয়ে নতুন চেতনা জাগে মানুষের মনে ৷ তার 
ফলে মানুষ তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে 
নতুন করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করে । জনগণ আপন স্বার্থ ও সুখ 
ভোগের কথা ভুলে গিয়ে দেশের এবং জাতির স্থার্থকেই বড় করে ভাবতে 
শুরু করে। মানুষকে. কিভাবে সম্মান এবং মর্যাদা দিতে হয় সেই 
জ্ঞান হয় মানুষের | 'সত্রাটের পদ ঈশ্বরের স্থাষ্টি__এই তুল ধারণা কেটে 
গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার জন্য এই রেনেসীস মানুষের মনে প্রেরণা 
যোগায় ; রেনেসীস প্রাচীন ইতিহাসকে জানার আগ্রহ জাগার এবং শিক্ষা, 
সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসে । মানুষের মনে 
ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রেরণা এবং তাকে জানা ও দেখারও ছুঃসাহসিক 
প্রেরণা জাগিয়ে তোলে । এই প্রসঙ্গে ইতালির নাবিক মার্কো পোলোর 
চীন ভ্রমণ, ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস প্রভৃতি নাবিকদের দুঃসাহসিক সমুদ্র 
যাত্রার কথা বলা যায় । 

জাতায় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা £ মধ্যযুগের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল পবিত্র 
রোমান সাশ্াজোর অধীনে সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার কর! এবং রোমান 
চার্চের ধর্মীয় এক্যের আদর্শ মেনে চল! 1 মধ্যযুগের শেষদিকে সম্রাট ও 
পোপের দ্বন্দের ভিতর দিয়ে এই আদর্শের পরিবর্তে রাজশক্তির কর্তৃত্ব ও 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় | এর ফলে সামন্ত ও অভিজাতগণের প্রভাব হ্রাস পায়। 
নব জাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীও রাজশক্তির সহায় হর | এই পরিস্থিতিতে নব- 
জাগরণের ভাবধারা জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের আকাজলাকে জাগিয়ে তোলে । 
এরই ফলস্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সপ্তম চালস, একাদশ লুই ও অষ্টম 
ঢাল“প-এর প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-হয় এবং ফরাসী জাতিকে 
ধক্যবদ্ধ. করা সম্ভব হয়। অপরদিকে সপ্তম হেনরীর চেষ্টায় ইংলণ্ডে 


১৫৪ ইতিহাসে মধ্যযুগ 


প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় রাষ্ট্ী। গ্যারাগণ ও ক্যাম্টাইল পরিবারের মিলনের 
ফলে স্পেন এক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায় ' 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূবে সামন্ততান্ত্রিক 
শাসনে ও শোষণে জর্জরিত মানুষ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে শাসন ও শোষণ 
থেকে মুক্তির আশায় বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ছিল প্রধানত; কৃষক 
বিদ্বোহ। ইংলণ্ডেও এই রকম একটি বিদ্রোহ হয়েছিল। 
এই সময়ে লণ্ডন শহরের উত্তর দিকের গ্রামের কৃষকগণ নান৷ দিক 
থেকে অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। লগুনের গরীব অধিবাসিগণ 
এতে যোগ দেয়। রাজা ভয় পেয়ে বিদ্রোহীদের দাবি সাময়িক ভাবে 
মেনে নেয়, কিন্তু সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে রাজা কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত 
দমন করেন। 
পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই পুনরায় কৃষকগণ তাদের উপর অত্যাচার থেকে 
মুক্তি আদায় করে। প্রায় সমগ্র ইউরোপে ভূমিদাস প্রথা লুপ্ত হয়। সেই 
সময় রেনেসীস ব| নবজাগরণের ফলে এঁক্যবদ্ধ জাতীয় . রাষ্ট্র গঠনের 
আকাজ্া জাগে ইলগবাসীদের : মনে। এইভাবেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ফলে মধ্যযুগের সামন্ত ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। 
শেষে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুজোয়। শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ত্রতন্ত্র চিরতরে 
লাশ পায়। আধুনিক যুগের ধনতান্তিক সমাজগঠনের দিকে এগিয়ে যায় 
মান্গষ। এইভাবেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানবসভ্যতার 
ইতিহাস ৷ মধ্যযুগের ইতিহাস তারই একটি অধ্যায়। 


০৬৪,৯৩১ ০৬ 
কনম্টাটিনোপলের পতন__১৪৫১ বৃষ্টাব। ফ্রান্সে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
পঞ্চদশ শতাৰ্দী। : 


; অন্থশীলনী 
> কত ধৃষ্াবদে কনন্টান্টিনোপল শহরের পতন ঘটে? 
২। 'রেনেসীস' কথাটির অর্ধ কি? - 
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বন আযালারিক ৮; তআ্যাটিলা ৮, ৯; অ্যালেরিয়ান ২১; অক্সফোর্ড ৫০; 
অরেলপ্টাইন ১৩১; অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১৩২; আ্যাবেলার্ড ৫৩। 

লা আলেক্সিয়াস ৭২; আববান ( ২য় )-৭৩ আর্কেডিয়াস ৯; আবদুল্লাহ ৩০) 
আমিন! ৩০ ; আবৃতালিয়েব ৩০ ; আবুবকর ৩৪ ; আলী ৩৪; আলকেমি ৩৬; 
আলকিন্দি ৩৬; আল্বেরুনী ৩৭, ১৪২; আলকুইন ৪৩, ৪৬) আচার্য 
শীলরক্ষিত ১২২; আলাউদ্দীন ধিলজী ১৪* ; অটল! মসজিদ ১৪৪; আলাই 
দরওয়াঁজ| ১৪৪; আঙ্কোরথাম, আদিন1 মসজিদ ১৪৮। 


হই ইটিয়াস ১) ইসিভো ১৮; ইস্তাম্বুল ২০ ; ইসলাম ৩১; ইবন্সিনা ৩৬) 
ইবনে ইসাক ৩৬; ইবন খালছুন ৩৬; ইয়োরিতমা ১০২ ;_ইলতুৎমিস ১৩৯১ 
ইলিয়াগ শাহ ১৪৭ । 

শ উ-তাঞ-নুয়ান ৯০। 

এ এল্গ্রোকো ৩৫; এজিনাহর্ড ৪৬ । 

ও ওডোয়াকার ৬; ওমরখৈয়াঁম ৩৪, ওয়াং-আন-সি ৩৪। 

ক্রু ক্যাসিওভোরাস-১৭, ৪৯; কনপ্টার্টিনোপল ২০, ৭৬, ৮০ ; কনগ্টানটাইন্‌ ২১; 
কিতাব-উল্‌হিন্দ ৩৭) কার্লোমান ৪০) ক্যাপিটেশান ৬৬) ক্রুসেড ৭১, ৭৮, 
৭১১ ৮৩) কা-সু ৮৮; কষ্ঠপমাত্তঙ্ ৯১, ১৩০; কুমারজীব ৯২, ১৩০ 
রুনি ৭৬; কেম্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয় ৫২; কুবলাই খান ৯৭; কিউ-স্থ ১০০ 
ঝন্দপ্ুপ্ত ১০৮; কপূর মঞ্জরী ১:৮; কৃষরাজ ১১৬; কীত্তিবৰ্মণ ১২৩) 
কুতবউদ্দীন আইবক ১৩৮) কবীন্্র পরমেশ্বর ১৪৮; কবীর ১৪৫; কামরূপ 
১৪৭; কামতাপুর ১৪৭ । 

হা খাজুরাহে! ১১৭ । 

কা গথ ৬, ১৫; গেইসেরিক ৭, ৮, ৯, ১০, গ্রেগরী ১৮; গিয়াসউদ্দীন আজম'শাছ 
১৪৭; গ্রাণাভা ৭৩; গিল্ড ৮৩; গ্রহবর্মণ ১১৩। 

চি চারশ মর্টেল ৩৬; চার্লস ৪০ $ চার্লস্‌ পল্‌ দি ডেকন্‌ ৪৬) চু-ওয়েন্‌ ৮৯; 
চণ্তীদান ১৪৮ ; চৈতন্য ১৪৬। ৃ 

জা জেরুজালেম ৭১, ৭৪, ৭৫; জার্মানিয়া ১০; জাষ্তিনিয়ান ২১) জালালউদ্দীন 
ফিরোজ খলজী ১৩৯ । 

উ ট্যাপিটাস্‌ ১০; টাইবেরিয়াস ২০; ট্রিকোলিয়ান ২৩; টোলেডা ৩৫; 
টেইল ৬৬; টথস্‌ ৬৭; টমাস্‌ আযাকুইনাস ৫২। 

উ ভোমাটায ১৮) ডায়োক্লিয়াস ২১) ডোসিডোরিয়াস ৩৯। 

ত তৃতীয় ইনোমেপ্ট ৭৫; তোকুগাওয়! ১:৪; তোরমান ১০৮! 

হ থিওডোসিরাম ৭, থর ১১, ধিয়োঁডোঁরিক ১৬, থিওডুল্‌ফ ৪৬। 
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(২) 
দাইমিয়ো ১০২, দেবগুপ্ত ১১০ । 
ধর্মরত্ব ৯১, ১৩০। 
নালান্দা ৯২, ১১৩; নাগভট্ট (২য়) ১১৬, নানক ১৪৫, নিজামউদ্দীল 
আউলিয়া ১৪৬, নাঁসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৩৯ | 
পোপ (১ম) লিও ৯, পোপ গ্রেগরী ১৬, প্রাটিনাস ২৬, গোর্গিলিন ১১, পরমার্থ ৯২ 
পুলকেশী ১১০, পৃথ্বীরাজ ১২০, পরাগল খা! ১৪৮, পুয্যভূতি বংশ | 
ফ্রিগা ১১, ফ্রেয়া ১১, ফ্রেডারিক বারবারোসা ৭৪, ফা-হিয়েন্‌ ১২, ফুজিয়ারা 
১০২। 
বীড ১৮, বাইজাটিয়ান ১৯, বেলসারিয়াস ২৩, বেদুইন ২৯, বেনালিটিস্‌ ৬৭, 
বলোনা ৫২, বুর্জোয়া ৮৬, বিনয়পিটক ৯২, বুশিডো ১০৫, বাঁকগতি ১১৪, 
বৎসরাজ ১১৬, বিক্রমশীল! মহাবিহার ১২১, বরবুহুর ১৩৪ । 
ভ্যাগ্ডাল ৬, ১৫; ভ্যালেরিয়ান ২০, ২২, ভার্গাই ৮, ভবভূতি ১২৩, ভিনসাল 
১১৬, ভোজ (১ম) ১১৬, ভাস্করবর্মণ ১১০ । 
মোয়াবিয়া ৩৪, মক্কা, মদদিনা ৩০ ম্যানর ৬৫, মর্টিকাসিনো ৮১, মিউ-ভি ১১, 
মার্কো পেলো! ৯৭, মিনায়োতো| ১০২, মিকাডে। ১০৪, মিছিরিকুল ১০৮, মহাসেন 
গুপ্ত ১০৮, মহম্মদ ঘুরী ১৩৭, মৈহুদ্দীন চিশতী ১৪৬, মালাধর বস্তু ১৪৮, 
মহম্মদ বিন তুঘলক ১৩৯ । 
যাশুধৃষ্ ২০, ৭১, যশোবর্ষণ ১৩৪, যশোধরপুর ১৩৪ । 
রোল্যাও ৪১, রবার্ট ৭৩, রবার্ট গ্রোসেটিস্ট ৪২, রোজার বেকৃন্‌ ৫২, রমুলাস 


অগস্টাস ৮, রেশম পথ ৯১, রাজ্যজী ১০১, রাজরাজ চোল ১২৬, রাজেন্দ্র 
চোল ১২৬ রামানন্দ ১৪৫। 


লি-ওয়ান্‌ ৮৮ ললিতা্তা ১১৫ । 
হণ ৬, ১৫, ১০৮, হনোরিয়াস 1, হজরত মহম্মদ ৩০, হারুন-অল-রসিদ ৩৪, 
হেরিয়েট ৬৫, হিউয়েন সাউ, ৯২১ ১২১; হর্ষবর্ধন ১১০১ হুসেন শাহ্‌ ১৪৭ 
হরিদাস ১৪৬। রর 
শেভিল্‌ ৩৫, গ্রিলিকো ৭, সেণ্টপিটার ৯, ৪২ 
১৬১ ৪৮, সেণ্ট বনিফেস ১৬, সেপ্ট' কলহাস 
শাহিনামা ৩৭, শার্লেমান ৩৯১ ৪০, ৪২১8৫) ৫৬ 5 শিভ্যাল্রি ৬২, ৬৩ ; 
শীলতদ্র ৯২, ১১৩, শশাঙ্ক ১০৯, ১১৯ শিবস্কনাবর্মণ ১২৪, শ্রীকর দি 
স্থুইলেস্‌ মঠ ১৮, পেলভুক তুষ্টা ৭৬, সেলোন| ৫২, স্কুচেজ ৫৭, সুঙ বংশ ১৪, 
গেন্‌ সুঙ ৯০, সু-শি ৯৬, অং-সান্‌ গাম্পো ১৩২, সোমপুর যহাবিহার ১২১১ 


* সুলতান মাধুদ ১৪৭, সিকন্দর 
» হলতান! রিজিয়া ১৪১, সেকেন্দার শাহ ১ ২ 
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5 সেন্ট পল ৯, সেন্ট, বেনেছিষ্ট 
১৭, সেন্ট সোফিয়া চার্চ ২৪, ৭৬, 


